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ভূমিকা 

রামায়ণ মহাতারতকে যখন জগতের অস্ত্রীন্ত কাব্যের সহিত তুলনা 
করিয়া শ্রেণীবদ্ধ কর! হয় নাই তখন তাহাদের নাম ছিল ইতিহাম। এখন 
বিদেশীয় সাহিত্য ভাগারে বাচাই করিয়া তাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে 
এপিকৃ। আমরা “এপিক্‌* শবের বাংলা নামকরণ করিয়াছি মহাকাব্য । 
এখন আমরা রামায়ণ মহাঁভারতকে মহাঁকা ব্যই বলিয়! থাকি। 

মহাকাব্য নামটি তাঁলই হইয়াছে | নামের মধ্যেই যেন তাহার সংজ্ঞাটি 
পাওয়! যায়। ইহাকে আমরা কোনো ,বিদেশী শবের অনুবাদ বলিয়া 
এখন যদি না স্বীকার করি তাহাতে ক্ষতি হয় না। 

অন্থুবীদ বলিয়া স্বীকার করিলে পরদেশীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের “এপিক্‌* 
শব্দের লক্ষণের সহিত আগাগোড়া না মিশিলেই মহীকাব্যনামধারীকে 
কৈফিয়ৎ দিতে হয়। এরূপ জবাবদিহির মধ্যে থাকা অনাবশ্যক বলিয়া 
মনে করি। 

মহাকাব্য বলিতে কি বুঝি আমর! তাহার আলোচনা করিতে প্রস্তত 
আছি, কিন্তু এপিকের মঙ্গে তাহাকে আগাঁগোড়! মিলাইয়! দিব এমন পণ 
করিতে পারি না। কেমন করিয়াই ব৷ করিব? প্যারাডাইস্‌ লইকেও ত 
সাধারণ এপিক্‌ বলে, ত৷ যদি হয় তবে রামায়ণ মহাভারত এপিক্‌ নহে 
উভয়ের এক পংক্তিতে স্থান হইতেই পারে ন1। 

মোটামুটি কাব্যকে দুই ভাগ কর! যাঁক। কোনো কাব্য বা একলা 
কবির কথা; কোনে কাব্য বা বুহতৎসন্প্রদায়ের কথা । 

একল! কবির কথা বলিতে এমন বুঝায় না যে তাহা! আঁর কোনে! 
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লোঁকের অধিগম্য নহে, তেমন হইলে তাহাকে পাগলামি বলী'যাইত। 
তাহার অর্থ এই যে? কবির মধ্যে সেই ক্ষমতাটি আছে, যাহাকে তাহার 
নিজের স্ুথদুঃখ, নিজের কল্পনা, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর 
দিয়া বিশ্বমানবের চিরন্তন হ্ৃদয়াবেগ ও জীবনের মর্মকথা আপনি 
বাজিয়া উঠে । 

এই যেমন এক শ্রেণীর কবি হইল তেমনি আর এক শ্রেণীর কৰি 
আছে, যাহার রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ একটি সমগ্র যুগ 
আপনার হদয়কে-_ আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়। তাহাঁকে মানবের 
চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে ।. 

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিকে মহাকবি বল! যায় । সমগ্র দেশের সমগ্র 
জাতির সরস্বতী ইহাদিগকে আশ্রয় করিতে পারেন-_-ইহাঁর] যাহা রচন! 
করেন, তাহাকে কোনো ব্যথ্্বিশেষের রচনা বলিয়া মনে হয় না। মনে 
হয়, যেন তাহা বৃহৎ বনম্পতির মত দেশের ভূতল জঠর হইতে উদ্ভুত হইয়া 
সেই দেশকেই আশ্রয়চ্ছায়! দান করিয়াছে । কালিদানের শকুন্তলা 
কুমারসম্ভবে বিশেষভাবে কাঁলিদাসের নিপুণ তস্তের পরিচয় পাই, কিন্ত 
রামায়ণ মহাভাঁরতকে মনে হয় যেন জাহৃবী ও হিমাঁচলের স্তায় তাহার! 
ভারতেরহ, ব্যাঁস বান্মীকি উপলক্ষ মাত্র । 

বস্ততঃ ব্যাঁস বান্মীকি ত কাহারো নাম ছিল না । ও ত একটা উদ্দেশ্য 
নামকরণ মাত্র । এত বড় বৃহৎ ছুইটি গ্রন্থ; আমাদের সমস্ত ভারতবর্ষ 
জোঁড়া ছুইটি কাব্য তাঁহাদের নিজের রচয়িত। কবিদের নাম হারাইয়া বসিয়। 
আছে, কবি আপন কাব্যের এতই অন্তরালে পড়িয়। গিয়াছে । 

আমাদের দেশে যেমন রামায়ণ মহাভারত, প্রাচীন গ্রীসে ও রোমে 
তেমনি ইলিয়ড এনিড ছিল। তাহার! সমস্ত গ্রীস ও রোমের হৃদ্পদ্ম- 
সম্ভব ও হৃদ্‌পল্পবাপী ছিল। কবি হোমার ও ভাজঙ্জিল আপন আপন 
দেশকাঁলের কে ভাষা দান করিয়াছিলেন। দেই কাব্য উৎসবের মত 
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স্ব স্ব দেশের নিগুঢ় অন্তত্ভল হইতে উৎসারিত হইয়! চিরকাল ধরিয়! 
তাহাকে প্রাবিত করিয়াছে । 

আধুনিক কোনো কাঁবোর মধ্যেই এমন ব্যাপকতা দেখা যায় না। 
মিপ্টনের প্যারাড়াইস্‌ লঞ্টের ভাষায় গাস্তীরযযঃ ছন্দের মাহাত্য, রসের 
গভীরত! যতই থাক্‌ না! কেন, তথাপি দেশের ধন নহেঃ_তাঁহ! লাইব্রেরির 
আদরের সামগ্রী । 

অতএব এই গুটি কয়েক মাত্র প্রাচীন কাব্যকে এক কোঠায় ফেলিয়। 
এক নাম দিতে হইলে মহাকাব্য ছাড়। আর কি নাম দেওয়। যাইতে পারে? 
ইহারা প্রাচীনকালের দেবদৈত্যের গ্তায় মহাকায় ছিলেন__ ইহাদের জাতি 
এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । 

প্রাচীন আধ্য সভ্যতার এক ধারা যুরোপে এবং এক ধারা ভারতে 
প্রবাহিত হইয়াছে । ফুরোপের ধার! ছুই মহাকাঁব্যে এবং ভারতের ধার! 
ছুই মহাকাব্যে আপনার কথ! ও সঙগীতকে পক্ষ করিয়াছে । 

আমরা বিদেশী, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি ন। গ্রীন ও রোম্‌ তাহার 
সমস্ত প্রকৃতিকে তাঁহার ছুই কাব্যে প্রকাঁশ করিতে পারিয়াছে কি নাঃ 
কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে ভারতবর্ষ রামায়ণ মহাভারতে আপনাকে আর 
কিছুই বাকি রাখে নাই। 

এই জন্যই, শতাবীর পর শতাব্দী যাইতেছে, কিন্তু রামায়ণ মহাভারতের 
শ্রোত ভারতবর্ষে আঁর লেশমাত্র শুষ্ক হইতেছে না । প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে 
ঘরে ঘরে তাহ! পঠিত হইতেছে__মুদীর দৌঁকাঁন হইতে রাজার প্রাসাদ 
প্যযস্ত সর্বত্রই তাঁহার সমান সমাদর । ধন্ত সেই কবিষুগলকে; কালের 
মহাপ্রাস্তরের মধ্যে যাহাদের নাম হাবাইয়া গেছে, কিন্তু ধাহাদের বাণী বন্ধ 
কোটা নরনারীর দ্বারে দ্বারে আজিও অভন্রধারায় শক্তি ও শাস্তি বন 
করিতেছে, শত শত প্রাচীন শতাব্দীর পলি-মুদ্তিক। অহরহ আনয়ন করিয়া 
ভারতবর্ষের চিত্তভূমিকে আলিও উর্বর করিয়। বাখিয়াছে। 


এমন অবস্থায় রামায়ণ মহাঁভারতকে কেবলমীত্র মহাকাব্য বলিলে 
চলিবে না তাহা! ইতিহাসও বটে ; ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে, কাঁরণ সেরূপ 
ইতিহাঁস সময় বিশেষকে অবলঘ্বন করিয়া থাকে--রামায়ণ মহাভারত 
ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাঁস। অন্ত ইতিহাস কালে কালে কতই 
পরিবস্তিত হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের 
যাহা সাধনা, যাহ! আরাধনা, সঙ্কল্প তাহারই ইতিহাঁদ এই ছুই বিপুল 
কাব্যহন্মের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান । 

এই কারণে, রামায়ণ মহাভারতের যে সমালোচনা তাহ! অন্ত কাব্য 
সমালোচনার আদর্শ হইতে স্বতত্ত্র। রামের চরিত্র উচ্চ কি নীচ, লক্ষণের 
চরিত্র আমার ভাল লাগে কি মন্দ লাগে এই আলোচনাই যথেষ্ট নহে। 
স্তব্ধ হইয়! শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে হইবে সমস্ত ভারতবর্ষ অনেক সহস্র 
বখসর ইহাদিগকে কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়াছে । আমিযত বড় 
সমালোচকই হই না! কেন একটি সমগ্র প্রাচীন দেশের ইতিহাসপ্রবাহিত 
সমস্ত কালের বিচারের নিকট ধদি আমার শির নত না! হয় তবে সেই 
ওদ্ধত্য লজ্জারই ব্বিয়। 

রামায়ণে ভারতবর্ষ কি বলিতেছে, রাঁমায়ণে ভারতবর্ষ কোন আদর্শকে 
মহৎ বলিয়। স্বীকার করিয়াছে, ইহাই বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের সবিনয়ে 
বিচার করিবার বিষয়। 

বীররসপ্রধান কাব্যকেই এপিক্‌ বলে এইরূপ সাধারণের ধারণা, তাহার 
কারণ যে দেশে যে কালে বীররসের গৌরব প্রাধান্য পাইয়াছে, সে দেশে 
সে কালে ন্বভাঁবতঃই এপিক বীররসপ্রধান হইয়া পড়িয়াছে। রামায়ণেও 
যুদ্ধব্যাপার যথেষ্ট আছেঃ রামের বানুবলও সামান্ত নহে, কিন্তু তথাপি 
রামায়ণে ষে রস সর্বাপেক্ষা প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে তাহ বীররস নহে। 
তাহাতে 'বাহুবলের গৌরব ঘোষিত হয় নাই-_যুদ্ধঘটনাই তাহার মুখ্য 
বর্ণনার বিষয় নছে। 
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দেবতার অবতাঁরলীলা লইয়াই যে এ কাব্য রচিত তাহাঁও নহে । কৰি 
বাল্ীকির কাছে রাম অবতার ছিলেন না, তিনি মানুষই ছিলেন পপ্ডিতেরা 
ইহাই প্রমাণ করিবেন। এই ভূমিকায় পাগ্ডত্যের অবকাশ নাই? 
এখানে এইটুকু সংক্ষেপে বলিতেছি যে কবি যদি রাঁমায়ণে নর-চরিত্র বর্ণনা 
ন! করিয়া দেবচরিত্র বর্ণনা! করিতেনঃ তবে তাহাতে রামায়ণের গৌরব হাঁস 
হইত--স্ুতরাং তাহা কাব্যাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হইত। মানুষ বলিয়া 
রামচরিত মহিমাদ্বিত। 

আদিকাণ্ডের প্রথম সগে বান্সীকি তাহার কাব্যের উপযুক্ত নায়ক 
সন্ধান করিয়। যখন বহু গুণের উল্লেখ করিয়া! নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 


“সমগ্র রূপিণী লক্ষ্মীঃ কমেকং সংশ্রিতা নরং 1৮ 


কোন্‌ একটি মাত্র নরকে আশ্রয় করিয়া সমগ্র লক্ষ্মী রূপ গ্রহণ করিয়াছেন? 
--তখন নারদ কহিলেন__ 


“দেবেঘপি ন পশ্যামি কশ্চিদেভিগ্ড পৈযু্তিং। 
শ্রায়তাং তু গুণৈরেভিধো যুক্তো নরচন্দ্রমাঃ ॥” 


“এত গুণযুক্ত পুরুষ ত দেবতাদের মধ্যেও দেখি না, তবে বে নরচন্দ্রমার 
মধ্যে এই সকল গুণ আছে তাহার কথা শুন |” 

রামায়ণ সেই নরচন্দ্রমারই কথা; দেবতার কথা নহে। রামায়ণে 
দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজগুণে দেবতা 
হইয়! উঠিগ়াছেন। 

মানুষের চরম আদর্শ স্থাপনার জগ্ঠ ভারতের কৰি মহাকাব্য রচন! 
করিয়াছেন এবং সে দিন হইতে আজ পধ্যন্ত মানুষের এই আদর্শ চরিত- 
বর্ণনা ভারতের পাঠকমগ্ডলী পরমা গ্রহের সহিত পাঠ করিয়৷ আসিতেছে । 

রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে তাহা! ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ 
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করিয়। দেখাইয়াছে। পিতাপুত্রে, ভ্রাতাঁয় ভ্রাতায় স্বামী স্ত্রীতে যে ধর্মের 
বন্ধন, যে শ্্রীতি ভক্তির সন্থন্ধঃ রাঁমায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়৷ তুলিয়াছে 
যে তাহা অতি সহজেই মহাকাঁব্যের উপযুক্ত হইয়াছে । দেশলয়ঃ শকত্র- 
বিনাশ, দুই প্রবল বিরোধী পক্ষের প্রচণ্ড আঘাত সংবাত এই সমস্ত 
ব্যাপারই সাধারণতঃ মহাঁকাব্যের মধ্যে আন্দোলন ও উদ্দীপনার সঞ্চার 
করিয়! থাকে । কিন্ত রামায়ণের মহিমা রাঁন রাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া 
নাই-_সে বুদ্ধঘটনা রান ও সীতার দাম্পত্য শ্রীতিকেই উজ্জল করিয়! 
দেখাইবার উপলক্ষ মাত্র । পিতার গুতি পুত্রের বশ্যতা, ত্রাতার জন্ত ভ্রাতার 
আত্মত্যাগ, পতি পত্বীর মধ্যে, পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রঙ্গার প্রতি 
রাজার কর্তব্য কতদূর পর্য্যন্ত যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইয়াছেন। 
এইবূপ বাক্তিবিশেষের প্রধানতঃ ঘরের সম্পর্কগুলি কোনে! দেশের 
নহাঁকাঁব্যে এমন ভাবে বর্ণনীয় বিষয় বলিয়। গণ্য হয় নাই। 

ইহাতে কেবল কবির পরিচী হয় না, ভারতবর্ষের পণ্চিয় হয়। গৃহ ও 
গৃহধম্ম যে ভারতবর্ষের পক্ষে 'কতখাঁনি ইহা হইতে তাহ! বুঝ! যাইবে। 
আমাদের দেশে গারস্থ্য আশ্রমের যে অত্যন্ত উচ্চস্থান ছিল এই কাব্য 
তাহা সপ্রমাণ করিতেছে । গৃহাশ্রম আমাদের নিজের স্থখের জন্য সুবিধার 
জন্য ছিল না-_গৃহাশ্রম সমস্ত সমাজকে ধারণ কবিয়া রাখিত ও মানুষকে 
যথার্থভাবে মানুষ করিয়া তুপিত। গৃহীশ্রম ভারতবর্ষীয় আধ্য সমাজের 
ভিত্তি। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য । এই গৃহাশ্রম-ধর্শমকেই রামায়ণ 
বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া বনবাস-ছুঃখের মধ্যে বিশেষ গৌরব দান 
করিয়াছে । কৈবেয়ী-মন্থরার কুচক্রান্তের কঠিন আঘাতে অধোধ্যার 
রাঁজগৃহকে বিশ্লি্ করিয়া দিয় ততসবেও এই গৃহধর্দের ছুভেছ্য দৃঢ়তা 
রামায়ণ ঘোষণা করিয়াছে । বাহুবল নহে, জিগীষা নহে, রাঁ্রগৌরৰ নহে, 
শান্তরসাম্পদ গৃহধন্মকেই রামায়ণ করুণার অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া 
তাহাকে স্থুমহৎ বীধ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । 
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শ্রদ্ধাহীন পাঠকেরা বলিতে পারেন, এমন অবস্থায় চরিত্রবর্ণনা 
অতিশয়োক্তিতে পরিণত হইয়া উঠে। যথাঘথের সীম! কোন্থানে এবং 
কল্পনার কোন্‌ সীমা লঙ্ঘন করিলে কাঁব্যকল1 অতিশয়ে গিয়া পৌছে এ 
কথায় তাহার সীমাংসা হইতে পারে না। বিদেশী যে সমালোচক 
বলিয়াছেন যে, রাঁমায়ণে চরিত্রবর্ণনা অতিপ্রাকৃত হইয়াছে তাহাকে এই 
কথা বলিব যে, প্রকৃতিভেদে একের কাছে যাহ! অতিপ্রারুৃত, অন্তের 
কাছে তাহাই প্রাকৃত। ভারতবর্ষ রামায়ণের মধ্যে অতিগ্রাকতের 
আঁতিশধ্য দেখে নাই। 

যেখানে যে আদর্শ প্রচলিত তাঁহ/কে অতিমাত্রায় ছাঁড়াইয়৷ গেলে 
সেখানকার লোকের কাছে তাহ গ্রাহথই হয় না। আমাদের শ্রুতিযস্ত্রে 
আমরা যতসংখ্যক শব্তরঙ্গের আঘাত উপলব্ধি করিতে পারি তাহার 
সীমা আছেঃ সেই সীমার উপরের সপ্তকে স্থর চড়াইলে আমাদের কর্ণ 
তাহাকে গ্রহণই করে না। কাব্যে চারত্র এবং ভাব উত্ভাবনস্বদ্ধেও 
সে কথা খাটে। 

এ যদ্দি সত্য হয়ঃ তবে এ কথা সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রমাণ হইয়া! গেছে 
যে রাঁদায়ণ-কথা ভারতবর্ষের কাছে কোনো অংশে অতিমাত্র হয় নাই। 
এই রামার়ণ-কথা হইতে ভারতবর্ষের আবাঁলবৃদ্ধবনিতা মাঁপামর সাধারণ 
কেবল যে শিক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে আনন্দ পাইয়াছেঃ কেবল যে ইহাকে 
শিরোধাধ্য করিয়াছে তাহা নহে-_ইহাকে হৃদয়ের মধ্যে রাঁখিয়াছে, ইহ বে 
কেবল তাহাদের ধর্মমশান্ত্র তাহা নহে- ইহা তাহাদের কাব্য । 

রাম যে একই কালে আমাদের কাছে দেবতা এবং মানুষ, রামায়ণ 
যে একই কালে আমাঙ্দের কাঁছে ভক্তি এবং প্রীতি পাইয়াছে, ইহা কখনই 
সম্ভব হইত না? যদি এই মহাগ্রস্থের কবিত্ব ভারতবর্ষের পক্ষে কেবল সুদূর 
কল্পলোকেরই সামগ্রী হইত, যদি তাহা আমাদের সংসার-সীমার মধ্যেও 
ধরা না দিত। 


এমন গ্রন্থকে যদি অন্যদেশী সমীলোচক তাহাদের কাব্যবিচারে আদর্শ 
অনুসারে অপ্রার্কৃত বলেন তবে তাহাদের দেশের সহিত তুগনায় ভারতবর্ষের 
একটি বিশেষত্ব আরে! পরিস্ফুট হইয়া উঠে। রামায়ণে তাঁরতবর্ষ যাহা 
চায়, তাহা পাইয়াছে। 

রামায়ণ এবং মহাভারতকে আঁমি বিশেষতঃ এই ভাবে দেখি। 
ইহার সরল অসুষ্ট পছন্দে ভারতবর্ষের সহন্্র বংসরের হৃংপিও স্পন্দিত 
হইয়া আসিয়াছে । 

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় খন তাহার এই রামায়ণ চরিত্র 
সমালোচনীর একটি ভূমিকা লিখিয়! দিতে আমাকে অনুরোধ করেন? তখন 
আমার অস্বাস্থ্য ও অনবকাশ সত্বেও তাহার কথা আমি অমান্য করিতে 
পারি নাই। কবিকথাকে ভক্তের ভাষার আবৃত্তি করিয়া তিনি আপন 
ভক্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়াছেন। এইবপ পুজার আবেগ-মিশ্রিত 
ব্যাখ্যাই আমার মতে প্রকৃত সমীলোচনা-_এই উপায়েই এক হৃদয়ের ভক্তি 
আর এক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় । অথবা যেখানে পাঠকের হৃদয়েও ভক্তি 
আছে, সেখানে পুজাঞ্চারকের ভক্তির হিল্লোল তরঙ্গ জাগাইয়। তোলে । 
আমাদের আজকালকার সমাঁলোচন। বাজার দর যাচাই করা-_কাঁরণ 
সাহিতা এখন হ*টের জিনিস। পাছে ঠকিতে হয় বলিয়৷ চতুর যাচনদারের 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে সকলেই উৎসুক । এরূপ যাচাই ব্যাপারের উপযোগিতা 
অবস্থা আছে, কিন্ত তবু বলিব যথার্থ সমালোচন৷ পূজা-_সমালোচক 
পুজারি পুরোহিত--তিনি নিজের অথবা সর্বসাধারণের ভক্তিবিগলিত 
বিস্ময়কে ব্যক্ত করেন মাত্র । 

ভক্ত দীনেশচন্ত্র সেই পুজামন্দিরের প্রাঙ্গণে দ্াড়াইয়া আরতি আর্ত 
করিয়াছেন । আমাকে হঠাৎ তিনি ঘণ্টা! নাঁড়িবার ভার দিলেন। এক- 
পার্থে দাড়াইয়া আমি সেই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি । আমি অধিক আড়ম্বর 
করিয়া! তাহার পুজা আচ্ছন্ন করিতে কুণ্ঠিত। আমি কেবল এই কথাটুকু 
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মাত্র জানাইতে চাঁহি যে, বাশ্সীকির রামচরিত কথাকে পাঠকগণ কেবল- 
মাত্র কবির কাব্য বলিয়া দেখিবেন নাঃ তাহাকে ভারতবর্ষের রামায়ণ 
বলিয়৷ জানিবেন । তাহ হইলে রামায়ণের দ্বার ভারতবর্ধকে ও ভারত- 
বর্ষের দ্বারা রামায়ণকে বথার্থভাবে বুঝিতে পারিবেন। ইহা স্মরণ 
রাঁখিবেন যে, কোন গ্রতিহাসিক গৌরবকাহিনী নহে, পরস্ত পরিপূর্ণ 
মানবের আদর্শ চরিত ভারতবর্ষ শুনিতে চাহিয়াছিল এবং আজ পর্যস্ত 
তাহ! অশ্রান্ত আনন্দের সহিত শুনিয়া আসিতেছে । এ কথা বলে নাই যে, 
বড় বাড়াবাড়ি হইতেছে--এ কথা বলে নাই যে, এ কেবল কাঁবাকথা 
মাত্র। ভারতবাসীর ঘরের লোক এড সত্য নহে-_রাম, লক্ষ্মণ সীত। 
তাহার যত সত্য । 

পরিপূর্ণতার প্রতি ভারতবর্ষের একটি প্রাণের আকাজ্ষা আছে। 
ইহাকে সে বাস্তব-সত্যের অতীত বলিয়৷ অবজ্ঞ। করে নাই, অবিশ্বাস করে 
নাই। ইহাকেই সে যথার্থ সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং ইহাঁতেই 
সে আনন্দ পাইয়াছে। সেই পরিপূর্ণতার আকাজ্ষাকেই উদ্বোধিত ও 
তৃপ্ত করিয়। বাঁমায়ণের কবি ভারতবর্ষের ভক্ত-হদয়কে চিরদিনের ডন 
কিনিয়৷ রাখিয়াছে। 

যে জাতি খণ্ড-সত্যকে প্রাধান্থ দেন, ধহার! বাস্তব-সত্যের অনুসরণে 
ক্লান্তি বোধ করেন না, কাব্যকে ধাহার! প্রকৃতির দর্পণমাত্র বলেন, তাহার! 
জগতে অনেক কাজ করিতেছেন--তীহাঁরা বিশেষভাবে ধন্ত হইয়াছেন__ 
মানবজাতি তাহাদের কাছে খণী। অন্তদিকে, ধাহারা বলিয়াছেন “ভূমৈব 
ন্নথং। ভূমাত্বের বিজিজ্ঞালিতব্যঃ” ধাহারা পৰিপূর্ণ পরিণামের মধ্যে 
সমস্ত খণ্ডতার স্থৃষম, সমস্ত বিরোধের শাস্তি উপলব্ধি করিবার জন্য সাধনা 
করিয়াছেন, তাহীদেরও খণ কোনোকালে পরিশোধ হইবার নহে। 
তাহাদের পরিচয় বিলুপ্ত হইলে, তাহাদের উপদেশ বিস্বৃত হইলে মানব- 
সভ্যতা আপন ধুলিধুঅসমাকীর্ণ কাঁরথানা-ঘরের ভনতামধ্যে নিশ্বাসকলুধিত 


1%, 


বন্ধ আকাশে গলে পলে গীড়িত হইয়া কৃশ হইয়া মরিতে থাঁকিবে। রামায়ণ 
সেই অখণ্ড অমুতপিপাস্থদেরই চিরপরিচয় বহন করিতেছে । ইহাঁতে যে 
সৌত্রাত্র, যে সত্যপরতা) যে পাতিব্ত্যঃ যে প্রতুতক্তি বধিত হইয়াছে, 
তাহার প্রতি যদি সরল শ্রদ্ধা ও অন্তরের ভক্তি রক্ষা করিতে পাঁরিঃ তবে 
আমাদের কারথানীঘরের বাতায়ন মধ্যে মহাঁসমুদ্রের নির্ম্লবাধু প্রবেশের 
পথ পাইবে। 


ধার্য শ্রম, বোলপুর ] প্র রবীন্দ্র না থ ঠাকুর 


৫ই গৌঁষ) ১৩১০ 


এবার রামায়ণী কথায় ছুইটি সন্দর্ভ নূতন দেওয়া হইল। তাহাতে 
পুস্তকের কলেবর ২৮ পৃষ্ঠা ( অর্থাৎ প্রায় $ অংশ ) বাড়িয়া গিয়াছে। 

অপরাপর সন্দর্ড যখন লিখিত হয়, তখন এই দুইটিও লিখিত হইয়াছিল 
এবং প্রায় এক সময়েই নবপর্ধ্যাঁয়ের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল । নানা 
কারণে পূর্ব পূর্বব সংস্করণে প্রবন্ধ দুইটি দেওয়ার স্ৃবিধা হয় নাই। 

বঙ্গদেশে এবং বঙদেশের বাঁহিরেও পরামায়ণী কথা” আশীতীত আদর 
লাভ করিয়াছে । হিন্দীভাষায় ইহার যে অনুবাদ হইয়াছে, তাহাও সুধী 
সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । ইহা দ্বারা বুঝ! যায়, বান্মীকি যে স্থধার 
উৎস কৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহার অফুরন্ত বিন্দুর জন্ত এখনও ভারতবর্ষ 
তৃষিত। কত যাত্রা, কত কাব্য, কত নাটক; কত কথকথ! ও মঙ্গল গান 
কত অভিনয়ের ধারা-_-মমুতের খাছ্ের স্াঁয় এই মহাসমুদ্র হইতে প্রবাহিত 
হইয়া! সমস্ত দেশের রস-উর্ববরতা। সম্প]ুদন করিয়াছে_তথাঁপি মেই 
রসসিন্কুব হাস করিতে পারে নাই । বান্িরীর রামায়ণের পাঠকের চোখের 
জল কখনই শুকাইবে না; ইহ! করুণ রসের অক্ষয় ভাগ্ডার। 

এবার রাঁমীয়ণী কথার সম্পূর্ণ সংশোধন ও পরিবর্তন করা হইয়াছে। 
বদ্ধিত ও বিশুদ্ধ আকারে নবকলেবরে ইহার শ্রী সাধিত করিবার যথেষ্ট 
চেষ্টা হইয়াছে । আশা করি, এই নবশ্রী সম্পন্ধ সংস্করণটি পাঠকের 
মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে। 

এই পরিবন্ধিত সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত, ১৯৩৫ সনে প্রকাশিত নৃতন 
সংস্করণের প্রীমায়ণী কথা” ১৯৪১ সালের ম্যান্রিকুলেসনের পাঠ্য 
তালিকায় (15002861060 1/১এ ) ভ্রতপঠন জন্ত স্থান পাইয়াছে। 
স্থতরীং এই বিষয়টি অবহিত হইয়া গ্রাহকগণ পুত্তক ক্রয় করিবেন। 


দীনেশচন্দ্র সেন 


বামাযী বথ। 


বান্ীকি লিখিয়াছেন, মহারাজ দশরথ লোকবিশ্রুত মহযিকল্পু উজ্জল 
চরিত্রবান্‌ ছিলেন 7 


“ন ছ্বেষ্টা বিদ্যাতে তন্ত স তু দ্বেষ্টি ন কঞ্চন।৮ 


"এ জগতে তাহার কেহ শক্র ছিল না, তিনিও কাহারও শক্র ছিলেন 
না।” তিনি এতদূর পরাক্রাস্ত ছিলেন যে, ইন্্র অন্থরগণের সহিত যুদ্ধকালে 
তীহার সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। তিনি জিতেক্দ্রিয় এবং প্রজাবৎদল 
ছিলেন; প্রজ্গাগণ তাহাকে সাক্ষাৎ--পপিতাঁমহ ইবাপরঃ”_-দ্বিতীয় 
প্রজাপতির ন্যায় সম্মান করিত। 

অযোধ্যাকাণ্ডের ১০৭ সর্গে রামচন্দ্র ভরতকে বলিয়াছিলেন ১-- 


"জাতঃ পুজো দশরথাৎ কৈকেষ্যাং রাজসত্বমাৎ। 
পুরা ভ্রাতঃ পিতা নঃ স মাতরং তে সমুদ্বহন্‌। 
মাতামহে সমাশ্রোধী্রাজ্যশুক্বমন্ত্বমমূ্‌। 


রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে বিবাহ করিবার সময় তৎপিতা৷ অশ্বপতিন্র 
নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন, তিনি কৈকেয়ীজাত পুত্রকে রাজ্য প্রদান 
করিবেন । 

ইহার অর্থ এমন নহে যে, এই প্রতিশ্রুতি অন্নাঁরে রাজ্য ভরতেরই 
প্রাপ্য ছিল। কৌশন্যা প্রধানা রাজমহ্ষী ছিলেন, তাহার সন্তানই 


২ রামায়ণী কথ! 


শি সপাসিপা পিসি স্পিন সিন সি সিল সপ সি লিপি শা পাটি তি পাত সিসি সিল ৩ পা সিপিপাস্ট পীপিলসিলিসপিসসপিসসপিস্পিলাসত শিলা 


রাজ্যের একমাত্র উত্তরাখিকারী; কৈকেরী নর্মবিবাহের ত্র, তথাপি উক্ত 
প্রতিশ্রুতি দ্বার] তাহার সন্তানগণও রাজ্যের অধিকার পাইলেন । অপরাপর 
মহ্ষীগণের গর্ভজীত পুত্রের সিংহাসনে দাবীই ছিল না। কৈকেয়ীর 
পুত্রগণের সেইরূপ দাবী মান্য হইবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়! তিনি 
তাহার পাণিগ্রহণ করেন। 

কিন্তু অগ্র-মহিষীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের দাবী অগ্রাহ্হ করিয়া, কৈকেয়ীর 
পুত্রকে সিংহাঁসনে অভিষিক্ত করিবেন,__-এই প্রতিশ্রতির এ অর্থ নহে। 
প্রধান মহিষী অপুত্রক হইলে কিংবা! কৈকেয়ীর পুত্র জ্যেষ্ঠ হইলে, তীহাঁর 
সিংহাসনের দাঁবী অগ্রাহ্‌ হইষে না-_ইহাঁর এই অর্থ। 

দশরথ এরপ প্রতিশ্রুতিই বা কেন করিলেন? কৈকেয়ী সুন্দরী এবং 
তরুণবয়স্কা ছিলেন--হ্থতরাঁং রূপজ মোহবশতঃই কি দশরথ এরূপ 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হুইয়াছিলেন? ,বাল্মীকি লিখিয়।ছেন, দশরথ “জিতেক্দরিয়” 
ছিলেন, এ কথা অত্যুক্তি বা ব্যঙ্গোক্তি নহে। আমার বোঁধ হয় দশরথের 
অপুত্রকত! নিবদ্ধনই তিনি এইরূপ প্রতিস্রতি করিয়াছিলেন। তিনি 
বহুবিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা তৎ্কালের রাঁজপদ্ধতি অন্ধাঁয়ী, কিন্ত 
কতক পরিমাণে উহা পুত্রলাভের এঁকান্তিকী ইচ্ছাবশতঃও হইতে পারে। 
এই পুন্রলাভার্ধেই তিনি “অগ্নিষ্টোম” “অশ্বমেধ” প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাঁও আমরা দেখিতে পাইয়াছি। কিন্তু 
কৈকেয়ী ধে তাহার প্রিয়তম! মহিষী হইয়। উঠিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। ভরত বলিয়াছিলেন,_ 

“রাজা ভবতি ভূয়িষ্টম্‌ ইহাম্বায়া নিবেশনে |” 
“রাজা অনেক সময় অস্থ৷ কৈকেয়ীর গৃহেই বাঁস করিয়া থাঁকেন১৮-_ 
“সবৃদ্ধস্তরুণীং ভাধ্যাং প্রাণেভ্যোইপি গরীয়সীম্‌।% 

উক্তিও বান্জীকিই দশরথের গ্রতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন ; সুতরাং বৃদ্ধ 
রাঁজা যে তরুণীর প্রতি কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেনঃ 


দশরথ ও 


সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে কৈকেয়ী যে অত্যন্ত স্বামিসেবাপরায়ণ! 
ছিলেন, তাহার বৃত্তাস্তও আমর! অবগত আছি ; দেবাস্থরযুদ্ধে শরাহত ও 
পীড়িত দশরথের পরিচধ্যদ্বার! তিনি ছুইটী বর লাভ করিয়াছিলেন । এই 
ছুই বর দশরথ শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে দিয়াছিলেন। কৈকেয়ী তাহ! 
সঞ্চিত বাঁখিয়াছিলেন। তিনি শ্বামিসেবার কোঁন পুরস্কার প্রত্যাশা 
করেন নাই ; সেই বরের কথ৷ তিনি সম্পূর্ণ ভূলিয়৷ গিয়াছিলেন। কুক্জার 
অভিসন্ধির ব্যাপার না৷ ঘটিলে এবং তৎকর্তৃক তাহা স্মতিপথে পুনরায় 
উত্থাপিত না হইলে, কৈকেয়ী সেই বরের কথা কথন্ও মনে করিতেন কি 
না সন্দেহ । ঈদৃশ গুণবতী রমণীর প্রতি অনুরাগ কতকটা স্বাভাবিক এবং 
তজ্জন্ত আমর! দরশরথকে যতটা অভিযোগ দিয়! থাঁকি, তিনি ততদূর দোষী 
কি না তাহাঁও বিবেচ্য । 

কিন্ত এই অন্রাগবশতঃ তিনি বাহিরে কৌশল্যাঁর প্রতি মর্যাদা 
প্রদর্শন করিতে ক্রটি দেখাইয়াছেন বলিয়। রোধ হয় না। বহু স্ত্রী থাকিলে 
কোন একটির প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই স্বেহ একটু বেশী হইতে পারে, 
কিন্তু তত্বশবর্তী হইয়া তিনি জ্যেষ্টা মহিযীর প্রতি বাহ অবহেলং 
দেখাইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। বজ্ঞের চরু ভাগ করিবার সময় আমরা 
দেখিতে পাই, কৌশল্যাকে তিনি চরুর অর্ধেক ভাগ বণ্টন করিয়া দিয়া, 
অপর ছুই মহিষীর জন্য অদ্ধেক ভাগ রাখিতেছেন, জ্যোষ্ঠা মহিষীর 
অধিকাংশ প্রাপ্য, তাহ। তিনি ভুলিয়া যাঁন নাই। বনবাত্রাকালে রাঁম, 
লক্ষ্ণকে কৌশল্যার রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত নিযুক্ত করিয়া বাঁইতে চাহিলে, 
লক্ষণ প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, “কৌশল্য! স্বীয় অধীন ব্যক্তিগণকে সহশ্র 
সহম্র গ্রাম দান করিয়াছেন, তিনি আমাদ্দিগের স্াঁয় সহ সহন্র ব্যক্তির 
ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিতে পারেন, তিনি নিজের কিন্বা মাতা 


স্ুমিত্রার উদরান্নের জন্ত অপরের নিকট প্রার্থী হইবেন না। তাহার 
ভারগ্রহণের কোন চিন্তা আমাদের করিতে হইবে না।” স্থতরাং কৌশল্য 


৪ রামায়ণী কথ৷ 


সরস পিস আসিস 


স্বামীর চিন্তে একাধিপত্য স্থাপিত না করিতে পাঁরিলেও যে অগ্রমহিষীর 
উচিত বাহ্সম্পদ ও সম্মানাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। 

দশরথ কৈকেয়ীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং কৈকেরীও এ পর্য্যস্ত 
পারিবারিক শাস্তি ন& করিতে প্রকাশ্তভাবে কোন চেষ্টা পান নাই। 
কৌশল্যার প্রতি কৈকেয়ী কিছু কুব্যবহার করিতেন, কিন্তু তাহা! ধর্মভীরু 
দেবভাঁবাঁপন্না কৌশল্য স্বামীর কর্ণে তুপিতেন না; স্থতরাঁং কৈকের়ীর 
প্রতি দশরথের অতি-অন্গরাঁগের জন্ত কোন অশাস্তির উদ্ভব হয় নাই। 

কৈকেয়ীর প্রতি দশরথের যেব্ূপ একটু ম্বাভাবিক অনুরাগ ছিল, 
পুত্রগণের মধ্যে রামচন্দ্রের প্রতিও তীহার সেইরূপ স্সেচাধিক্যের পরিচয় 
পাওয়া যায়| 


“তেষামপি মহাতেজা রামো৷ রতিকরঃ পিতুঃ।৮ 


“ভাহাদ্দিগের ( পুত্রগণের ) “মধ্যে বাঁই রাজার বিশেষ শ্রীতিভাজন 
ছিলেন।” যখন বিশ্বামিত্র, রামচন্ত্রকে তাঁড়কাবধের জন্ত লইয়। যাইতে 
চাহিলেন, তথন-__ 

“উনষোড়শববে। মে রামে। রাজীবলোচনঃ 1” 


বলিয়! রাঙা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া প্রথমত: অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন 
এবং স্বয়ং রাক্ষমবধকল্লে বাইতে অন্জ্ঞ৷ প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্ত 
বিশ্বীমিত্রের নিকট তিনি সত্যবদ্ধ ছিলেন, সত্যের কথ স্মরণ করিয়া তিনি 
শেষে আর কোন আপত্তি করেন নাই। সত্যসন্ধ মহারাজ দশরথ সত্যের 
জন্ত প্রীণপ্রিয় কাকপক্ষধর বালক পুত্রদ্বয়কে ভীষণ রাক্ষসযুদ্ধে প্রেরণ 
করিতে সম্মত হইলেন। এই সত্যপালনের জন্তই তিনি স্বীয় প্রাণ বিসর্জন 
করিয়াছিলেন, তাহা মকলেই অবগত আছেন। 

অভিষেক-ব্যাপারে দশরথের অতিরিক্ত আগ্রহ কতকপরিমাণে 
বিশ্বয়জনক বলিয়। বোধ হয়। অভিষেকের প্রাককালে এইরূপ আভাস 


দশরথ € 


ক. পা শাসিত একি পিপিপি তি পসটিস উপ পট এ শি পা পিপল লস্ট পপ 


পাওয়া যায় যে, তিনি স্বীয় আমন্মৃত্যুর আশঙ্কা! করিতেছিলেন ; তাহার 
শরীর জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল এবং কতকগুলি প্রাকৃতিক দুর্লক্ষণ তাঁহার 
অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার করিয়াছিল ; তজ্জন্ত তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সিংহা- 
সনে স্থাপিত করিবার জন্ত আগ্রহািত হইয়াঁছিলেন, তাহা স্বাভাবিক ।-- 


“বিপ্রোধিতশ্চ ভরতো যাবদেব পুরাদতঃ । 
তাবদেবাভিষেকস্তে প্রাপ্তকালো মতো মম ॥” 


“ভরত অযোধ্যা হইতে দুরে থাকিতে থাকিতেই অভিষেক সম্পন্ন হইয়া 
বার, ইহাই আমার অভিপ্রায় ;”-এ রুথার সমর্থন জন্য রাজা বলিয়া 
ছিলেন__“যদিও ভরত ধর্মশীল, জিতেক্্িয় ও সর্বদা! জ্যেষ্ঠের ছন্দানুবর্তা, 
তথাপি ধর্ম্নিষ্ঠ সাধুব্যক্তিরও চিত্ত বিচলিত হইতে পারে১* এইরূপ আশঙ্কা 
দশরথের কেন হইয়াছিল, তাঁহার কারণ বিশদরূপে বুঝিতে পারা যায় না। 
তরত এবং শক্রত্ব মাতুলালয়ে বাস ফরিতেছিলেন, সেখানে মাতৃল 
অশ্বপতিকর্তৃক পুত্রন্নেহে পালিত হইয়াও-- 

“্তত্রাপি নিবসন্তৌ তৌ তর্প্যমাণৌ চ কামতঃ | 

ভ্রাতরো স্মরতাং বীরো বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্‌॥৮ 
"মাতুলালয়ের বিবিধ ভোগসম্ভারে পরিতৃপ্ত হইয়াও তাহার! সর্ববদ] ভ্রাতৃঘয় 
ও বুদ্ধ পিতাকে স্মরণ করিতেন।” পিতৃবৎসল এবং ত্রাতৃবৎসল ভরতের 
প্রতি রাজার আশঙ্কার কোনও কারণ পাওয়া যায় না। এদিকে জনক 
রাজাকে ও অশ্পতিকে তিনি অভিষেকোৎ্সবে নিমন্ত্রণ করিলেন না$. 
শুতব্যাপার শেষ হইলে তীহারা শুনির! সী হইবেন, এই কথা বলিলেন। 
এভাবে ত্বরাদ্িত ও সশঙ্ক হইয়া তিনি অভিষেকের উদ্যোগে প্রবৃত্ত 
হইলেন; যেন কোন অমঙ্গলের ছায়া তাহার সন্মুথে পতিত হইয়াছিল ? 
ভাবী অনর্থের পূর্বাভাস যেন অলক্ষিতভাবে তাহার মনের উপর ক্রিয়া 
করিতেছিল; কোন অশুভ গ্রহের তাড়নায় যেন তিনি রাঁমাভিষেকের 





অচিস্তিতপূর্বব বিদ্বরাশি শ্বযং আশঙ্ক! দ্বারা আকর্ষণ করিয়া আনিলেন। 
ভরতকে আনিয়৷ এবং আত্মীয়গণকে আমন্ত্রণ করিয়৷ এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত 
হইলে, এরূপ অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত না) ভরত উপস্থিত থাকিলে 
কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইত । 
কৈকেয়ী যে এইরূপ অনর্থের সুচনা করিবেন, তাহা দশরথ কখনও 

চিন্তা করেন নাই ; কৈকেয়ী, দশরথকে বারংবার বলিয়াছেন,তীহার নিকট 
ভরত এবং রাম একরূপই প্রীতিভাজন।* কৈকেরী রাজার নিকট 
রামচন্দ্রের ধন্মণীলতার কত প্রশংসা করিয়াছেন। মন্থবা কৈকেয়ীকে 
উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে যখন জুদ্ধস্বরে রামের অভিষেক সংবাদ 
তাহাকে জ্ঞাপন করিল, তখন প্ররফুল্লমনে কৈকেয়ী স্বীয় কথঠবিলম্বিত বন্ধ- 
মূল্য হার মন্থরাকে উপহার দিলেন এবং মন্থরার ক্রোধ ও আশঙ্কার কিছুমাত্র 
কারণ বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন 

“রামে বা ভারতে বাসহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে। 

যথা বৈ ভরতো মান্যস্তথা ভূয়োইপি রাঘবঃ | 

কৌশল্যাতোহতিরিক্তং চ মম শুশ্রাষতে বহু । 

রাজ্যং যদি হি রামস্ত ভরতস্যাপি তত্তদ1 |” 


“রাম এবং ভরতে আমি কিছু মাত্র প্রভেদ দেখি না, ভরত এবং রাম 
আমার নিকট উভয়ই তুল্য ; রাম আমার প্রতি কৌশল্য। হইতেও অধিকতর 
শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়! থাকেন । রাজ্য রামের হইলেই ভরতের হইল |” 

যিনি রাজার গোঁচরে এবং তাহার অগোচরে রামের প্রতি এইবূপ সরল 
নেহভাবাপন্না, তৎপতি রাজা কেনই বা সন্দেহ করিবেন ? এই দেবভাবাপন্ন 


»* অধোধ্যাকাও্ড, ১২ অধ্যায় ১৭ শ্লোক। 
+ অযোধ্যাকাণ্ড, ১২ অধ্যায় ২১ শ্লোক । 


দশরথ ৭ 


ইসি পিপি রি পিপি তলা শত সিল সপ ০ পালি 6 


নুখ-শাস্তিময় পরিবারে এ এক বিকুতাঙী দাসীর কুটিল হ হৃদয়ের বিষ প্রবেশ 
করিয়া, সমস্ত 'অনর্থের উৎপত্তি করিয়াছিল । 

ভরত ও অশ্বপতি হইতে রাজ সম্ভবতঃ আশঙ্কার কারণ কল্পন। 
করিতেছিলেন। আমরা অনেক সময় যে দিক্‌ হইতে অশুভের আঁবিষীঁব 
আশঙ্ক। করি,অশুভ সেদিক হইতে না! আসিয়া অন্ দিক দিয়া উপস্থিত হয়। 

অভিষেকের সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়া রাঁজ। পপ্রফুল্লমনে কৈকেরীর গৃছে 
গমন করিলেন; তখন সন্ধ্যা আগত প্রায়, কৈকেয়ীর প্রাসাদের পার্থ 
বিচিত্র লতাগৃহ ও চিত্রশালার প্রাচীরবাহী সপুষ্পবল্লরীর উপর অস্তোন্ুখ 
সর্ষের কিরণ আসিয়া পড়িয়াছিল। কৈকৈয়ী-_এপ্রিয়ার্া” প্রিয় কথার 
যোগ্যা, সুতরাং--পপ্রিয়মাধ্যাতুং» তাহাকে রামাভিষেকের প্রিয় সংবাদ 
দিবার জন্য রাজা আগ্রহাঘ্িত হইলেন । 

কৈকেয়ী ক্রোধাগারে ছিলেন। রাজা তীহাকে শয়নগৃহে না পাইয়া ও 
তীহার ক্রোধের সংবাদ শুনিয়া উৎকণ্িতু হইলেন। ক্রোধাগারে প্রবেশ 
করিয়। তিনি বে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তাহার গ্রাণ আতঙ্কিত হইল। 
কৈকেরী তাহার সমস্ত ভূষণ ছুড়িয়! ফেলিয়াছেন, চিত্রগুলি স্থানচ্যুত 
হইয়াঁছে, পুষ্পমাল্যগুলি হস্তিদ্ত-নির্ষ্িত খষট্টার পার্থে ছিন্ন হইয়া পড়িয়া 
আছে। অসংঘত কেশপাশে মানিনী ভুলুস্তিতা লতার ন্যায় পড়িয়া 
রহিয়াছে । রাজা আদরে তাহার কেশরাশি স্পর্শ করিয়।৷ বলিলেন__ 
“কেহ কি তোমাকে অপমান করিয়াছে? তোমার শরীর অসুস্থ হইয়। 
থাকিলে রাজবৈষ্ভগণ এখনই তোমার চিকিৎসায় নিযুক্ত হইবেন, কোন 
দরিদ্র ব্যক্তিকে কি ধনাঢ্য করিতে হইবে ?”-- 

“অহঞ্চ হি মদীয়াশ্চ স্বরে তব বশানুগাঃ |” 

“আমি এবং আমার যাহা কিছু, সকলই তোমার অধীন” ; তুমি 
যাহা চাহ বল, আমি এখনই তোমাকে তাহ প্রদ্দান করিয়া তোমার প্রীতি 
উৎপাদন করিব ।-- 


৮ রামায়ণী কথা 


মতি - সী পিসির স্পস্ট শট লি পাস সস পপ 








পি আপ 


“যাবদাবর্ততে চক্রঃ তাবতী মে বনুন্ধর1 ।* 

“হুরয্যমগ্ডল বন্থন্ধরা যে প্যান আলোকিত করেন, সেই সমস্ত রাজ্যই 
জামার অধিকারভূক্ত”-_স্থতরাঁং জগতে তোমার অপ্রাপ্য কিছুই নাই। 

তখন সুযোগ বুঝিয়। কৈকেয়ী ছুই বর চাহিলেন। রাঁজ! তাহা! দিতে 
প্রতিশ্রত হইলেন। আমি রামাপেক্ষা জগতে কাহাকেও অধিক 
ভাঁলবামি না, সেই রামের শপথ, আমি প্রতিশ্রুত হইলাম, তুমি 
বাহ! চাঁহিবে দেব ।” 

কৈকেরী কি চাহিবেন? হয়ত “সাগরসেশ্চা মাণিকের একটা কণ্ঠ 
কিনা অপর কোন মূল্যবান অলঙ্কার, বমণীগণ ইহ! লইয়াই আধদার করিয়া 
থাকেন ; আজ এই শুভদ্দিনে কৈকেযীকে তাহা অদেয় হইবে না। রাজ! 
বিশ্বন্তমনে অকুতোভয়ে প্রতিশ্রুত হইয়৷ পড়িলেন। 

তখন কৈকেয়ী নিশ্চলভাবে ধীরে ধীরে তাহাকে দুইটি ঘোর অপ্রিয় 
কথা শুনাইলেন --ভরতের 'আভিষেক ও চতুর্দশ বৎসরের জন্ত রামের 
ৰনবাস; এই ছুই বর। 

রাজা কিছুকাল কৈকেয়ীর কথা বুঝিতে পারিলেন না, উহা কি 
দিবান্বপ্র না চিত্তমেহ ? তীহার সর্বশরীর হিম হইয়। পড়িল। যে 
স্থন্দরীর কেশপাঁশ সাদরে ধারণ করিয়া তিনি কত স্গেহমধুর কথা বলিতে- 
ছিলেন, তাহার সেই কুঞ্চিত কেশরাজজি তাঁহার নিকট মৃত্যুর বাগুর! বলিয়া 
বোধ হইল ; রূপসী কৈকেয়ী তাহার নিকট ভয়ঙ্করী প্রতীয়মান! হইলেন। 
ব্যথিত ও বিরুব দৃষ্টিতে তিনি কৈকেয়ীর দিকে চাহিয়া ভীত হইলেন-_ 
“ব্যানীং দৃষ্টী যথ। মগ: 

"মগ যেরূপ ব্যাত্রীর প্রতি ভীতভাবে দৃষ্টি করে, রাজা! কৈকেরীকে 
কবখিয়৷ তব্রপ আতঙ্কিত হইলেন ।” 

প্নুশংসে, রাম তোমাকে সর্বদা জননীতুল্য স্বেহ ও শুশ্রযা করিয়া 
আসিয়াছে, তাহার এই ঘোর অনিষ্ট তুমি কেন কাঁমনা করিতেছ? আমি 


দশরথ ৯ 


পাপা পি পপি লাস সিপীসপলাসি শা আপিল পাপন াস্পিলা৯ি পিপি শপপিদিলাশিশি তি সিতিশ পাট পাপা পিপি শি পা স্পা সিল পি লািত পাটি শপিলাশি শাীলাপপাছি ৩ লাস পাপী লাসপিশাশি শা পসরা পি 


কৌশল্যা, স্মিত্রাঃ এমন কি, অযোধ্যাঁর অধিষ্ঠিত রাজলক্ষীকে বিদায় 
দিতে পারি, কিন্তু রাঁম ভিন্ন আমি জীবনধারণ করিতে পারিব না ।» 


“তিষ্ঠল্লোকো৷ বিনা স্্য্যং শস্তাং বা সলিলং বিন1।৮ 


৭ুর্য্য ভিন্ন জগৎ ও জল ভিন্ন শস্য বাঁচিতে পারে১”_ কিন্তু রাঁমকে ছণড়িয। 
আমি জীবনধাঁরণ করিতে অসমর্থ! এই সকল কথা বলিয়৷ কখনও রাজা 
কুদ্ত্বরে কৈকেরীকে গঞ্জনা করিলেন কখনও কৃতাঁঞ্জলি হইয়৷ কৈকেয়ীর 
পদে পতিত হইলেন। কিন্ত কৈকেয়ীর হৃদয় কিছুমাত্র আর্জ হইল না; 
তিনি কুন্ধস্বরে বলিলেন-_“মহাঁরাঁজ শিবি সত্য-রক্ষার জন্য স্বীয় মাংস 
শ্রেন পক্ষীকে প্রদান করিয়াছিলেন, সত্যবদ্ধ হইয়া অলর্ক তাঁহার চক্ষু 
উৎপাটন করিয়াছিলেন, সমুদ্র সত্যবদ্ধ থাকাতে বেলাভূমি আক্রমণ 
করেন নাঃ তুমি যদি সত্যরক্ষা না কর, তবে এখনই আমি বিষ-তক্ষণ 
করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।” মহারাজ 'ৰশরথ ক্রমেই বিহ্বল হইয়া 
পড়িলেন ; অভিষেকোৎসবে আমন্ত্রিত হইয়। নান! দিগদেশ হইতে রাঁজগণ 
আগত হইয়াছেন; বহু বৃদ্ধ, গুণবান্‌ ও সঙ্জনগণ একত্র হইয়াছেন ; 
তাহাদিগকে লহয়া কল্য যে মহতী সভার অধিবেশন হইবে, তিনি সেই 
সভায় উপস্থিত হইবেন কিরূপে? আর জগতে তিনি কাহাকেও মুখ 
দেখাইতে পারিবেন না ১ মানীব্যক্তির অপমান মৃত্যুতুল্য, মহামান্ত রাজা 
দশরথের যে সম্মান পর্বতের স্তায় উচ্চ ও অটুট ছিল, আঁজ তাহ! ভূলুষ্তিত 
হইবে। এক দ্রিকে এই ঘোর লঙ্জা,_-অপর দিকে চির-ম্নেহময়। অনুগত 
ভূত্যের স্থায় বন্য, প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্রের ইন্দীবর স্থন্বর মুখখানি মনে পড়িয়া 
দশরথের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। নক্ষত্রমালিনী,এনিশা জ্যোঁৎ্গা- 
সম্পদ্‌ বিভূষিতা হইয়া শোভা পাঁইতেছিল ) রাজ! অশ্রুসিক্ত দৃষ্টি গগনে 
নিবিষ্ট করিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্রবক বলিলেন-_ 


“ন প্রভাত, ত্বয়েচ্ছামি নিশে নক্ষত্রভূষিতে |” 


১৩ রামায়ণী কথা 


স্পা তা তি ৮ সিসি ৬ তিল লি? ৬ পাপাছি পাম্পি পিপাসা পিসি সিল সিসি বাপি রসি 


ণ্হে  নকষত্রমরি শর্বরী, আমি তোমার প্রভাত ইচ্ছা করি না।” 

প্রভাত যেন এই লজ্জা! ও শোকের দৃশ্ট জগৎসম্মুখে উন্মোচন না করে, 
সজলনেত্রে বুদ্ধ দশরথ রাজা ইহাই সকাঁতরে প্রার্থনা করিলেন। কখনও 
পুণ্যান্তে পতিত যযাঁতির ন্যায় তিনি কৈকেয়ীর পদতলে পতিত হইলেন; 
গীত শব্দে লুব্ধ হইয়! মুগ যেরপ ঘৃত্যুমুখে পতিত হয়, আজ দশরথের অবস্থা 
সেইরূপ। প্কুগুলধর হুপকারগণ ধাহার মহার্থ আহার্যের পরিবেশন 
করেন, তিনি ফিরূপে কষাঁয়, কটু ও তিক্ত বন্য ফল খাইয়া বনেবনে বিচরণ 
করিবেন !” রাঁজকুমারের অভিষেকোজ্জন চিরস্থখোচিত-মৃত্তি কল্পনার চক্ষে 
ভিথাণী সাজাইয়া দশরথ মুহ্থমান' হইলেন, তাহার হৃদযে শেপ বিদ্ধ হইল। 

এই প্রলাপ ও বিলাপ করিতে করিতে বজনী প্রভাত হইল; বন্দিরা 
সুমধুর গাঁন ধরিল ) মুমূর্যু ব্যক্তির কর্ণে যেরূপ মিষ্ট সংগীত পৌছিয়াও 
পৌছে না, হতভাগ্য দশরথের আজ সেই অবস্থা। 

তখন বশিষ্ঠ অভিষেকের, সমস্ত আয়োজন প্রস্তত করিয়া দ্বারদেশে 
দণ্ডায়মান; রাশ/ভিষেকের হর্ষে অযোধ্যাপুরীর নিদ্রা শীপ্র শীত্র ছুটিয়া 
গিয়াছে, রাজপ্রাসাদ হইতে বিশাল কলরব শ্রুত হইতেছে । বশিষ্ঠের 
আদেশে সুমন্ত রাঁজ*ুক সভাগৃহে আহ্বান করিবার জন্য তৎসকাশে 
উপস্থিত হইলেন ; সংজ্ঞাহীন রাজা তখন কৈকেম়ীর প্রতি ধারাকুল চক্ষু 
আবদ্ধ করিয়া বলিতেছিলেন 3 --. 


পধন্মবঞ্ধেন বন্ধোইস্মি নষ্টা চ মম চেতন] । 
জ্যেষ্ং পুজং প্রিয়ং রামং দ্রষ্টমিচ্ছামি ধার্পিকম্‌ ॥” 


“আমি ধর্মবন্ধে আবদ্ধ, আমার চেতনা নষ্ট হইয়াছে, আমি আমার 
ধর্মবসল জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয় রাঁমচন্ত্রকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করি” 

এই সময়ে সুমন্ত্র আসিয়া বলিলেন, ভগবান্‌ বশিষ্ট যজ্ঞ, বামদেব 
জাঁবালি প্রভৃতি ব্রাঙ্ষণগণের সঙ্গে উপস্থিত হইয়াছেন 3 মহারাজ, রামের 


দশরথ ১১ 


স্০পশাপাসিসস্পীশাদ 


অভিষেকের আদেশ প্রদান করুন। শুমুখেঃ দীননয়নে রাজ। স্ুমন্ত্রে 
প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ন্মুমন্ত্র দশরথের এই করুণমুত্তি দেখিয়া কৃতাঞ্জলি 
হইয়া সকাঁতরে তাহার আদেশ জানিতে দীড়াইয়া রহিলেন, তখন কৈকেরী 
বলিলেন,_ 
“ম্ত্রমন্ত্র রাজা রজনীং রামহর্ষসমুতস্থকঃ। 
প্রজাগরপরিশ্রান্তে নিদ্রাবশমুপাগতঃ ॥৮ 
“ুমন্ত্ঃ রাজা রামাভিষেকের হর্ষে কাল রাত্রি আনন্দে জাগরণ করিয়া” 
ছেন, সেঙন্য বড় নিদ্রাতুর ও পরিশ্রাস্ত হইয়া পড়িয়াছেন ; তুমি রামকে 
শীদ্ব লইয়া আইস ।” কৃতাঞ্জলিবদ্ধ স্থুমন্ত্র বলিলেন__ 
“অশ্রুত্বা রাজবচনং কথং গচ্ছামি ভামিনি ৮ 
“ভামিনি, আমি রাজার অভিপ্রায় না জানিয়া কিরূপে যাইব ?” 
তখন দশরথ বলিলেন_-“ম্থমন্ত্ আমি স্বন্দর রামচন্ত্রকে দেখিতে ইচ্ছ। 
করি, তুমি তাহাকে শীদ্র লইয়া আইস |” : 
এই সময় হইতে মহারাজ দশরথের শোকোচ্ছ্বীস আর ভাবায় প্রকাশিত 
হয় নাই। নীরবে নেত্রজলে আপ্ুত হইয়া তিনি কখনও সংজ্ঞাঁশুন্া হইয়া 
পড়িয়ীছেন, কখনও সকাতরে অর্থশূন্য দৃষ্টিতে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিয়াছেন । 
বখন রাম আসিয়া প্রণাম করিয়া ধ্রাড়াইলেন, তখন “রাম,-_এই কথাটিমাত্র 
উচ্চারণ করিয়া, দীনভাবে অধোমুথে কাঁদিতে লাগিলেন, রামের মুখের 
দিকে চাহিতে পারিলেন না এবং আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। 
যখন রাঁম বনবাসের প্রতিশ্রুতি পালনে স্বীকৃত হইয়া কৈবেয়ীকে আশ্বাসিত 
করিয়াছিলেন, তখন দশরথ মৌন এবং বিমুঢ়ভাবে সকলই শুনিতে ছিলেন, 
তাঁহার দিকে চাঁহিয়৷ রাঁম কৈকেরীকে বলিলেন, «দেবি, তুমি উহাকে 
আশ্বাস প্রদান কর, উনি কেন অধোমুখে অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন !” 
যখন রাম বলিলেন, পপিতা প্রত্যক্ষ দেবতা, আমি তাহার আদেশে বিষ 
ভক্ষণ করিতে পারি, সমুক্রে প্রাণ বিসর্জন করিতে পারিঃ” তখন সেই বিষ- 





১২ বামায়ণী কথা 


পট রর এ এ সপ সপ শপ পাট শীট শী শি শি ৩ শী সে পপর পর - টপ 


মিশ্রিত অমৃততুল্য শ্নেহ-সধুর অথচ মর্মচ্ছেদী বাক্য শুনিয়া, শোকাডুর 
রাজ। সংজ্ঞা শূন্ত হইয়া পডিলেন | রাঁমকে বনে যাইবার জন্ ত্বরা্বিত করিরা 
কৈকেয়ী বলিলেন, প্রাম, তুমি ইহার নিকটে শীপ্্ শীন্ব বিদায় লইয়া ষে 
পর্ধ্স্ত বন-গমন না৷ করিবে সে পর্যন্ত ইনি স্নান ভোজন কিছুই করিবেন 
না !* এই কথা শুনিয়া উচ্চৈ:স্বরে কাদিতে কাদিতে মহারাজা দশরথ শয্যা 
হইতে ভূতলে পড়িয়া অজ্ঞান হইয়। রহিলেন মহিষীগণের আর্ত-শব্ তাহার 
কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল, তাহারা যখন চীৎকার করিয়। বলিতে ছিলেন,_- 

“অনাথস্ত জনন্তাস্ত ছূর্্বলম্ত তপন্থিনঃ। 

যো গতিঃ শরণং চাণীৎ স নাথঃ ক নত গচ্ছতি ॥” 

“অনাথ ও দুর্বল ব্যক্তির একমীত্র আশ্রয় ও গতি রামচন্দ্র কোথায় 
ষাইতেছেন”--তখন সেই--“্ক গচ্ছতি” শব্ধে রাঁজার হৃদয় তস্ত্রী ষেন 
ছিশড়িয়া বাইতেছিল। রাজা “বুদ্ধিশৃন্য” বলিয়া যখন তাহার! কাদিতে- 
ছিলেন, তখন দশরথের মুখমগুল নয়নজলে প্রাবিত হইতেছিল। 

রামচন্দ্র মাতার নিকট বিদায় লইলেন) সীতা ও লক্ষণ সঙ্গী হইলেন, 
তখন তিনি বিদায় লইবার জন্য পিতৃসকাশে উপস্থিত হইলেন? সুমন্ত 
রাজাকে তাহার আগমন সংবাদ জানাইলেন -- 


“স সত্যবাক্যে ধন্মাত্মা গাস্ভীধ্যাৎ সাগরোপমঃ। 
আকাশ ইব নিষ্পঙ্কে। নরেন্দ্রঃ প্রত্যুবাচ তম্‌ ॥৮ 
“সেই সত্যবাক্য ধর্মাত্মা সাগরসদৃশ গম্ভীর এবং আকাশের ন্যায় 
নিফলঙ্ক রাঁজ! দশরথ স্ুমন্ত্রকে বলিলেন””_-“আমার সমস্ত মহিষীবর্গকে 
লইয়া আইস, আমি তাহাদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া রাঁমচন্দ্রকে দর্শন 
করিব” সমন্ত রাঁজমহিষী উপস্থিত হইলেন, তথন রামচন্দ্র গৃহে প্রবেশ 
করিলেন ) রাজ! দুর হইতে কৃতাঞ্জলিবন্ধ রামকে আমিতে দেখিয়া 
শোকাবেগে আসন হইতে উঠিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিলেন 
এবং অজ্ঞান হইয়। পড়িলেন, তখন মহ্ষীগণ তাহাকে ঘিরিয়! দাড়াইলেন ৮ 


দশরথ ৮৩ 


পোস্ট শিপন লস্ট এসি সপ এ এ সপ সি 





স্িরিকির সি সিটি লি 


রাঁম, লক্ষণ ও সীতাকে বনগমনোগ্যত দেখিয়া তাহারা শোকার্ত হইয়া 
কীদিতে লাগিলেন। ভূষণধ্বনিমিশ্িত “হাহা রামধ্বনি” প্রাসাদ 
প্রতিধবনিত করিল। মহিষীগণ রামলক্মণ ও সীতাঁকে বাহুবদ্ধ করিয়া, 
বিবৎস! ধেনুর সায় কাঁদিতে লাগিলেন। অশ্রচক্ষু বাঁজীর সংজ্ঞালান্ 
হইল, রামচন্দ্র; সীতা ও লক্ষণের সঙ্গে বনে ফাইবার অনুমতি প্রার্থনা 
করিলেন। রাজা কাঁদিতে কাদিতে রামচন্দ্রকে বলিলেন, _“তম্মাগি তুল্য 
ছন্নস্ত্রী ছার! চালিত হইয়া আমি অশক্ত হইয়া পড়িয়াছি, আমি বররদানে 
মোহিত, তুমি আমাকে নিগৃহীত করিয়া রাজ্য অধিকার কর।* বাম 
বনগমনের দৃঢ় সঙ্কল্প বিজ্ঞাপিত করিলে; রাজা পুনর্বার বলিলেন, _“তাত, 
তুমি বনে গমন কর, শীন্্র প্রত্যাবর্তন করিও, আমি তোমাকে সত্যত্র্ট 
হইতে বলিতে পারিতেছি না--তোঁমার পথ ভয়শুন্ত হউক । আমার 
একটি প্রর্থনা, তুমি আজ অযোধ্যায় থাকিয়া যাঁও, আমি এবং তোমার 
মাতা একদিন তোমার চন্্রমুখখাঁনি ভাল করিয়া দেখিয়া লইবৰ এবং 
তোমার সঙ্গে একত্র বসিয়া আহার করিব ।” 

রামচন্দ্র ণ্অগ্যই বনে যাইব” বলিয়া প্রতিশ্রত ছিলেন, জুতরাং তিনি 
রাজার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। কৈকেয়ী যে তাহাকে বলিয়াছিলেন 
_-রাঁষ। তুমি শীত্র বনে না গেলে রাঁজা ন্নানভোজন করিবেন না 1৮ 
সম্ভবতঃ রাজ! সেই মৃত্যুতুল্য দারুণ কথায় মনে নিরতিশয় কষ্ট পাইয়া, 
রাঁমের সঙ্গে একত্র আহারের জন্য ব্যগ্রতা দেখাইয়াছিলেন। রাম স্বীকৃত 
হইলেন না। বুদ্ধ রাজা আর সাতদিন মাত্র জীবিত ছিলেন, ইহার মধ্যে 
কিছু আহার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় নাই। 

তৎপরে রাম কৈকেয়ী-প্রদত বন্ধল পরিয়া তিথাঁরী সাঁজিলেন। রাজা 
ভিখারী পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়৷ কাদিতে কাদিতে অজ্ঞান হইয়া 
পড়িলেন। বৃদ্ধ সচিববৃন্দ আর সম্থ করিতে পারিলেন না, তাহারা তীব্র 
ভাষায় কৈক্রীকে ভত্নন! করিতে লাগিলেন। স্ুমন্ত্র হস্ত বার! হস্ত- 


১৪ রামায়ণী কথা 


সপিস্পা পিপিপি সি ৮ পিস্পিশিপাস পট পা ৮ পট তিল উপ এ সপ সিটি লি পদসপিলাছি পাপা স্পীলিন্ল তিতাস পছি লাশ পািলাসদিল ও তি 


নিষ্পেষণ করিয়া, দন্ত কটমট ও শিরঃকম্পনের সহিত কৈকেরীকে পতিত্বী 
ও কুলদ্বী বলিয়া! গাঁলি দিলেন এবং বলিলেন, “যে মহাঁরাঁজ পর্বতের স্তায় 
অটল, তিনি বাঁলকের ন্ার় আত্ত হইয়া! পড়িয়াছেন ; দেবি, আপনি ইহা! 
দেখিয়াও কি অনুতপ্ত হইতেছেন না ?”_- 


“ভর্তূরিচ্ছা হি নারীণাং পুক্রকোট্য। বিশিত্যতে |” 


“্বামীর ইচ্ছা রমণীগণের নিকট কো টিপুত্রের অপেক্ষা ও অধিকতর গণ্য 

আপনি দেবতুল্য স্বামীকে বধ করিতে দঁড়াইয়াছেন ? বলিষ্ঠ বলিলেন,__ 
“নহাদত্তাং মহীং পিত্রা ভরতঃ শান্তমিচ্ছতি | 
ত্বয়ি বা পুভ্রবদ্স্তং যদি জাতো৷ মহীপতেঃ ॥ 
য্পি ত্বং ক্ষিতিতলাদগগনং চোত্পতিষ্যতি | 
পিতৃবংশচরিত্রজ্ঞঃ সোইন্যথা ন করিষ্যতি ॥” 

“ভরত এই রাজ্যের শাঁসনভার গ্রহণ করিবেন না, তিনি যদি দশরথ 
হইতে জাত হইয়া থাকেন, তন তুমি ক্ষিতিতল হইতে আকাশে উখিত 
হইলে'ও পিতৃবংশ-চরিত্রজ্ঞ ভরত অন্তরূপ আচরণ করিবেন না।” কৈকেয়ী 
ইক্ষ কুবংশের কোন বাঁজা কর্তৃক তৎপুত্র অসমগ্জের নিষ্ঠুর দণ্ডের 
উদ্ণাহরণ দেখাইয়া রাজা দশরথকে তিরস্কার করাতে রাজ! বিমন! 
হইয়। 'মশ্রুপাত করিতে লাগিলেন । মহারাজের এই অবস্থা দর্শনে 
ব্যথিত হইয়|! মহামাত্য সিদ্ধার্থ কৈকেয়ীকে অসমণ্ত সম্বন্ধীয় তাহাঁর ভ্রম 
প্রদর্শন কাবিয়া দ্িলেন। এইরূপ বাগবিতগ্ডাঁয় রাঁজগৃহ আকুল হইয়া উঠিল 
কিন্ক রামচন্দ্র সেই সকল সুহৃৎ ও আত্মীয়বর্গের আগ্রহে কিছুমাত্র বিচলিত 
বা স্বীয় প্রতিজ্ঞা-বিচ্যুত না হইয়। কৃতাঁঞ্জলি পূর্বক বারংবার রাজার নিকট 
ব্দায় প্রার্থনা করিলেন; ভ্রাতা! ও স্ত্রীর সঙ্গে রথারোহণ করিয়া তিনি 
বনযাত্র! করিলেন। তখন অযৌধ্যাবাসিগণ তাহার সন্ধুধে এবং পশ্চাতে 
লঙ্গমান ও উন্মুখ হুইয়! অশ্রত্যাগ করিতে করিতে তীয় রথের অন্ুগমন 
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দশরথ ২. ৃ ১৫ 


পর ২৯ ত সাপ 


করিতে লাগিল। এই শোকাকুল জনসজ্ঘের মধ্যে নগ্রপদে উন্মত্তের 
ন্যায় মহারাঁজ দশরথ ছুটিয়া আসিয়া পড়িলেন। কৌশল্যাও সেই সঙ্গে 
ভূলুন্ঠিত অঞ্চলে চীৎকার করিয়া! কাদিতে কীদিতে চলিলেন। বাহার 
রাঞপথে আগমনে, শিবিকা, রথ, অশ্ব ও সৈম্তবুন্দের সমারোহ উপস্থিত 
হইত, সেই রাঁজক্রবর্তীর এই উন্মত্ত অবস্থা দর্শনে গ্রজাগণ ব্যথিত হইল+__ 
তাঁহার! সরিয়। ঈ্াড়াইল, কিন্তু বারণ করিতে সাহসী হইল ন।। বসের 
উদ্দেশে যেরূপ ধেনু ছুটিয়া যায়, রাজা ও মহিষী সেইরূপ ছুটিলেন; “হ! 
রাম” বলিতে বলিতে জলধারাকুলনয়নে তাহারা রাজপথের কক্করের উপর 
দিয়া যাইতে লাগিলেন । রাজা রামকে আলিঙ্গন করিবার জন্ত বা 
প্রসারণ করিয়। “রথ রাখ” “রথ রাখ” বলিতে লাগিলেন । রাম সুমন্ত্রকে 
বলিলেন, “আমি এই দৃশ্য দেখিতে পারিতেছি না, সুমন্ত্র তুমি শীঘ্র রথ 
চাঁলাইয়৷ লইয়া যাও ।” , 

রথ দৃষ্টিপথ-বহিভূত হইল । বাজা ধুলি-শয্যাঁয় অজ্ঞান হইয়া পড়ি- 
লেন, গ্রজাগণ হাহাকার করিতে লাঁগিল। চৈতন্তলাত করিয়া দশরথ 
দেখিলেন, তাঁহার দক্ষিণপার্থ্ে কৌশল্যা এবং বাঁমপার্থখে কৈকেরী; তিনি 
কৈকেয়ীকে বলিলেন; “আমি পবিত্র অগ্নি সাক্ষী করিয়। তোমার পাণি গ্রহণ 
করিয়াছিলাম, আজ তোমাকে ত্যাগ করিলাম । তুমি আজ হইতে আমার 
সত্রী নহ।” তৎপর করুণকণ্ঠে বলিলেন-_-“দ্বারদশিগণ, আগাকে শীদ্ 
রাম মাতা কৌশল্যার গৃহে লইরা যাওঃ আমি অন্থত্র সাস্্বন। পাইব ন।” 
পুত্রদ্য় ও রাঁজবধূবিরহিত শ্মশানতুল্য গৃহে প্রবেশ করিয়া রাজ! বালকের 
সায় উচ্চৈঃস্বরে কাদিতে লাঁগিলেন। রাজ! দশরথের তন্দ্রা আসিল, 
কিন্তু অর্ধরাত্রে জাগিয়া উঠিয়া কৌশল্যাঁকে বলিলেন_-"আমি তোমাকে 
দেখিতে পাঁইতেছি না; রামের রথের পশ্চাতে আমার দৃষ্টি চলিয় গিয়াছে, 
'মামি দৃষ্টি ফিরিয়া পাই নাই, তুমি আমাকে হস্ত দ্বার! স্পর্শ কর।” 

ছয় দিন পরে নুমন্ত্র শুন্তরথ লইয়া ফিরিয়া আসিল । রামকে লইয়' 
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রথ গিয়াছিল, রামশূল্ত র' রথ | দর্শনে অযোধ্যাবাসীর হাদয় বিদীর্ণ হইল | 
স্থুন্ত্র দেখিলেন, অযোধ্যার হরিৎ্ছদ শ্যামল তরুরাঞ্জি যেন ম্লান-মুখে 
দ্লাড়াইয়। রহিয়াছে । কুম্ুম-কুল গুচ্ছে গুচ্ছে শু হইয়া আছে, পল্লবাস্ত- 
রালে অঙ্কুর ও কোরক ধূসর বর্ণ ধারণ করিয়াছে; পক্ষীগুলি গুন্তিত পক্ষে 
মৌন হুইয়! নীড়ে বসিয়। আছে, মুলবদ্ধ থাকাতে তরুগুলি রামের সঙ্গে 
বাইতে পারে নাই, কিন্ত তাহাদের শাখা পল্লব যেন সেই পথে উন্মুখ হইয়া 
আছে। হম্দ্যসমূহের শিখর ও বাতায়নে অযোধ্যাবাসিনীগণের স্ন্দর 
চক্ষু শূন্তরথ দেখিয়! মুকুমুছছ জলভারাকুল হইয়া উঠিতেছে। প্রামকে 
কোথায় রাখিয়। আসিলে ?” "বলিয়। প্রজাগণ ন্মন্ত্রকে সজলচক্ষে প্রশ্ন 
করিল। উত্তর না দিয়া বাম্পপূর্ণচক্ষে সুমন্ত্র রাজমকাশে উপস্থিত হইলেন। 
রাজা তাহার স্বর শুনিবামাত্র অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। মহিষীগণ কাদিয়। 
বলিতে লাগিলেন “তোমার প্রিয়তম রামের সংবাদ লইয়া সুমন্ত্র আসিয়াছে, 
তাহাকে কেন কিছু জিজ্ঞাসা করিতে না ?” 

কতক পরিমাণে স্থস্থ হইয। দশরথ রামের সমত্ত সংবাদ শ্রবণ করিলেন 
এবং বলিলেন প্প্রস্বণ সান্নিধ্যে করিশীবকের ন্তাঁয় রাম ধুলিবিলুন্ঠিত 
হইয়৷ হয়ত কোথাও পড়িয়া থাকিবেন, কাষ্ঠ বা প্রস্তরখণ্ডের উপর শিরো- 
রক্ষা করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিবেন, প্রাতে ধুলিময় গাত্রে কটু 
রন্ফলের সন্ধানে ধাঁবিত হইবেন।” আর কিছু বলিতে পারিলেন না, 
অজ্জন্ম অস্রু-বিসর্জন পূর্বক স্থুমস্ত্রকে বলিলেন, “আমাকে শী্র রামের 
নিকট লইয়া ষাওঃ আমি রাম ভিন্ন মুহূর্তকালও বাচিতে পারিব না; 
আমার মৃত্যু নিকটে, ই! হইতে আর কি দুঃখের বিষয় হইতে পারে যে 
'আমি এই দুঃসময়ে রামের ইন্দীবর-নুন্দর মুখখানি দেখিতে পাইলাম না ।” 

কৌশন্যা রামের জন্ত অনেক বিলাঁপ করিলেন, এই সময় তিনি অসম 
হৃদয়ের কষ্টে রাজার প্রতি ছুই একটা কটুবাক্য প্রয়োগ করিলেন £-_ 
দশরথ নিজের অপরাধ নিজে যত বুঝিয়াছিলেন, এত কেহই বুঝেন নাঁই। 


দশরথ ১৭. 


কৌশল্যার কটুক্তি শুনিয়া তিনি নিঃসহাঁয়ভাবে চারিদিকে দৃষ্টিপাত 
করিলেন, কীাদিয়া করযোড়ে কৌশল্যার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন) 
তখন ধর্প্রাণা সাঁধবী কৌশল্য। তাহার পদতলে লুণ্তিত হইয়া স্ীস্ব 
অপরাধের জন্ত বহুবার মাঞ্জনা [ভিক্ষা করিলেন। আশ্বন্ত হইয়! মহাঁরাঁজ 
একটু নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। তখন নু্যদেব মন্দরশ্মি হইয়া আকাশ 
প্রান্তে ঢচলিয়! পড়িরাছেন এবং ক্লান্তিহারিণী নিদ্রাকে অগ্রদূতী স্বরূপ 
প্রেরণ কবিয়৷ নিশীথিনী শনৈঃ শনৈঃ অযোধ্যাপুরীর ক্ষত-বিক্ষত হাদয় স্থীর 
শ্নেহাঞ্চলে আবরণ করিয়া লহয়াছেন। 

কিছুকালের মধ্যে দশরথের তন্দ্রা ভগ্ন হইল; গভীর ছুঃখে পড়িয়া 
লোকে তত্বজ্ঞান লাঁভ করে; হৃদয়ে অমানিশার তুল্য শোক, নৈরাশ্য ব 
অনুশোচনার ঘোর অন্ধকার ঘনীভূত ন। হইলে সেই জ্ঞান আসে না। 
পরিতগ্ত দশরথ আজ সপ্তদিবস উৎকট মৃত্যুঘাতন্া সহা করিয়াছেন, আজ 
ঠাহার জ্ঞানচক্ষু উন্মুক্ত হইল; তিনি স্বীয়, কম্মফল প্রত্যক্ষ করিলেন। 
এই কষ্ট্রের জন্য তিনি নিজেই দায়ী, আঙ্গ কে ষেন তাহাকে নিঃশব্দে 
বুঝাইয়া দিল। তিনি কৌশল্যাকে বলিলেন “আভ্রতরুচ্ছেদন করিধা 
পলাশ-মূলে জল সেচন করিয়া মঢ় ব্যক্তি শেষ ফল না৷ পাইলে বিস্মিত হব, 
পলাশ ফুল হইতে আত্ফল উদগত হয় না; আমিও স্বকন্ধের দ্বারা এই বিপ্ 
মানয়ন করিয়াছি এবং আজ স্পষ্ট দেখিতেছি, আমি যে তরু রোপণ করিয়া- 
ছিলাম, এ বিষদয় কল তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে ।” তখন অস্রপূর্ণচক্ষে 
গদগদ কণ্ঠে ধীরে ধীরে রাজা সেই পূর্ববকাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন । 

তখন বর্ষাকাল, বিল ও স্রোতের জল সেই পার্বত্য দেশে শতধাত্রে 
উৎ্মারিত হইয়া সস্কীর্ণ পথ বিদ্ব-সন্কুল করিয়াছিল। পর্থিগণ পক্ষপুট 
হইতে ঘন ঘন জলবিন্দু নিক্ষেপ পূর্বক পুনশ্চ কিয়ৎকালের জন্ স্থিরভাঁখে 
বসিয়াছিল; সায়ংকলে ভেকগণের নিনাদ ও মুছুনীরবিন্পতনের 
শব্দে বনস্থলী মুখরিত হুইতেছিল, গিরিনিঃস্ত শোতজল গৈরিকরেণু- 

২ 


১৮ রাঁমায়ণী কথ। 


ংযোগে বিচিত্র বর্ণ ধারণ করিয়। সর্পের স্বায় বক্রগতিতে প্রবাহিত 
হইতেছিল। দ্গিঞ্ধ মেঘমালা আকাশের প্রান্তে প্রান্তে বিরাজিত ছিল। 
সেই অতি স্থখকর বর্ষার সায়ংকালে অবিবাহিত ঘুবক দশরথ ধনুহত্তে 
সরযুর অরপ্যবহুল পুলিনে মুগয়। করিতেছিলেন ; প্রজ্রবণ হইতে খষিপুত্র 
কুস্ত জলে পূর্ণ করিতেছিলেন, হস্তীর নর্দন মনে করিয়া দশরথ শব্ভেদী 
তীক্ষবাঁণ নিক্ষেপ করিলেন। আর্ত নরকণ্ের স্বর শুনিয়া ভীত দশরথ 
বাইর! এক নর্প্বিদারক দৃশ্ত দেখিতে পাইলেন; “কলসীর জল গড়াইয়। 
পড়িরাছে, জট! ধূলিতে ধূসরিত হইয়াছে,- রক্তাক্ত ধুলিময় দেহে শরবিদ্ধ 
দীন বালক জলে পড়িয়া আছে”__ 


"পাংশুশোণিতদিগ্ধাঙ্গং শয়ানং শল্যবেধিতম্‌। 
জটাজিনধরং বালং দীনং পতিতমস্তসি ॥৮ 
এই বাঁলক অন্ধ খধি মিথুনের জীবনোপায়, তাহারা আর্ত-কণ্ঠে শুষ্ক 
পত্রের মর্দ্রর শবে চমকিয়৷ উঠিতেছিলেন, এই বুঝি বাঁলক জল লইয়া! 
আসিতেছে । দশরথ যখন সেই খষি ও তৎ-প্তীর সঙ্গিহিত হইলেন, 
তখন স্ষিপ্ধকথে খাটি বলিলেন? “পুত্র, তুমি বুঝি জলে ত্রীড়া করিতেছিলে, 
আমরা তোমার জন্ত কত ব্যন্ত হইয়াছিঃ_-” 


“ত্বং গতিস্্গতীনাঞ্চ চক্ষুত্বং হীনচক্ষুষাম্‌।” 
“তুমি গতিহীনের গতি ও চক্ষুহীনের চক্ষু*__তখন ভীত ও রুদ্ধকণ্ঠ 
বাজ বলিলেনঃ__ 
“ক্ষত্রিয়োহহং দশরথো। নাহং পুজো মহাত্মনঃ 1৮ 
“আমি দশরথ নামক ক্ষত্রিয় । হে মহাত্বন! আপনার পুত্র নহি।” 
তৎপরে কির্ূপে বালককে হত্য। করিয়াছেন, তাহা আর্তস্বরে বর্ণনা করিয়া 
কৃতাঞ্জলি হইয়া! পাঁড়াইয়৷ রহিলেন। 
বথন তাঁহাদের অভিপ্রায় অঙ্গসারে মৃতবালকের নিকট রাঁজা তাহা- 


দশরথ ১৯ 


স্পা পি পিপি তি 


দিগকে লইয়া আসিলেন, তখন ধন তাহারা যে বিলাপ করিয়াছিলেন, আজ 
দশরথের মন্ম্ে মর্মে সেই নিদারুণ বিলাপগাথ' প্রতিধবনিত হইতেছিল। 
খাষি অশ্রচক্ষে পুত্রের দেহ স্পর্শ করিয়া বলিলেন--পপুত্র, আক্ত আমাকে 
অভিবাদন করিতেছ না কেন? তুমি কিরাগ করিয়াছ? রাত্রিশেষে 
আর কাহার প্রিয়কন্বরে শাস্ত্র আবৃত্তি শুনিয়া প্রাণ তল করিব! 
কে সন্ধাবন্দনান্তে অগ্নি জালিয়া আমাকে ন্নান করাইবে? কেআর 
শাঁকমূল ও ফল দ্বার! আমাদিগকে প্রিয় অতিথির সার আহার করাইবে? 
আমি যদি তোমার অপ্রিয় হইয়া থাকি, তবে তোমার এই ধর্মুণীল। 
জননীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর !” 

খবি ও তাহার পত্রী পুত্রের সঙ্গে পুত্রশৌকে অগ্রিতে প্রাণ বিসর্জন 
করিলেন। বহুবৎসর হইল এই কর অন্ুঠিত হইয়াছিল, আজ পুত্রশোক 
কি--তাহা বুঝাইতে, সেই কর্মের ফল দশরথের সম্মুখে উপস্থিত হইল। 

কতকক্ষণ পরে দশরথের হৃদয়ের যথা বড় বাড়িয়া উঠিল, তিনি 
কাদিতে লাগিলেন এবং কৌশল্যাকে বলিলেন,__-“আমাঁকে স্পর্শ কর, 
আমি দৃষ্টিহার1 হইয়াছি।” তৎপরে প্রলাপের ন্তাঁয় রামের কথা বলিতে 
লাগিলেন, “একবার যদি রাম আসিয়া আমাকে স্পর্শ করিত, তবে সেই 
স্পর্শ মহৌষধির গ্তাঁয় আমাকে জীবন দান করিত ।” আবার বলিলেন,__ 

“ততন্ত্র কিং ুঃখতরং যদহং জীবিতক্ষয়ে । 
নহি পশ্যামি ধন্মজ্ঞং রামং সত্যপরাক্রমম্‌ ॥৮ 

“ইহা হইতে কষ্টের বিষয় আর কি যে মৃত্যুকালে ধর্মজ্ঞ ও সত্যসন্ধ 
রাঁমচন্ত্রকে আমি দেখিতে পাইলাম না।” রাম চতুর্দশ বর্ষ পরে ফিরিয়া 
আসিবেন, পন্মপত্রনেত্র, সুন্দর-নাসিকা ও শুভকুগ্ুলযুক্ত আমার রামের 
চারু মুখমণ্ডল যাহারা দেখিবেনঃ তীহার! দেবতা, আমি আর সেই স্বর্গের 
দৃশ্ট দেখিতে পাইলাম ন1। অদ্ধরাত্রে এই ভাবে বিলাপ করিতে করিতে “হা 
পুত্রঃ হা রাম” এই শেষ বাক্য উচ্চারণ করিয়। দশরথ প্রাণত্যাগ করিলেন । 


শি তত পাশ সি শী পালা পাসপিশিস্ শসা সিপসটিল শা পট সিন পিসি শা তি ৮ তালি, পাতি শা 


২ রামায়ণী কথ! 


স্পা স্পা পীর সিরা পিপি তিশা অর্পাি লস্ট ঠাসির ঈদ উির্পাঙছি আলী সি সি টির শপলানটিলাস্ছিপাসটিপিসসিপি সিশপিশাসটপি পি সিল সিটি ও শী দ্ধ 


রাত্রি অভীতপ্রায়। তখন রাঁজপুরীতে বীণা ও মুরজ বাঁজিয়! উঠিয়াছে, 
পক্ষিগণ সেই ললিত কোলাহলে যোগদান করিয়াছে । কাঞ্চনকুস্ধে 
হরিচন্দন-নিষেবিত জল আনীত হইয়া রাঁজার ম্ানার্থে যথাস্থানে স্থাপিত 
হইয়াছে । বন্দিগণ রাজার স্তরতিগীত আরম্ভ করিয়াছে । রাজা কোথায়? 
তিনি অযোধ্যাপুরী ছাড়িয়া! গিয়াছেন, তাহার ব্যথিত-হৃদয় চিরতরে 
শাস্তিলাভ করিয়াছে । 

দশরথের বরদান ব্যাপারে বিশেষ স্ত্রতা দৃষ্ট হয় না। তিনি সত্যসন্ধ 
ছিলেন, সত্য রক্ষ/ করিতে যাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। কৈবেয়ীর 
বরষাক্রার সঙ্গে সঙ্গে তাহার গ্রতি রাজার সমস্ত ভালবাসার শেষ হইয়াছিল; 
তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; তিনি অনায়াসে কৈকেয়ীকে 
তাড়াইয়। দিয়! রামকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে পারিতেন ; কিন্তু তিনি ঘোর 
স্ত্রণতোর অপবাদ স্কন্ধে লইয়া প্রকৃতপক্ষে মত্যেরই সেবা করিয়াছিলেন। 
তিনি কৈকেয়ীকে “কুলনাশিশী” “নৃশংসা” প্রভৃতি ছুই একটি স্তায়সঙ্গভ 
কটুবাক্য বলিলেও কখনও ত্বাহার মর্ধ্যাদ| লঙ্ঘন করিয়া অন্তায় 'অপভাষা 
প্রয়োগ করেন নাই। কৈকেরীর মাতা! স্বীয় স্বামী অশ্বপতির ভ্রীবননাশের 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, স্থমন্ত্র প্রসঙ্গক্রমে সেই কথা! বলিয়াছিলেন ; কিন্তু 
দশরথ স্বীয় স্ত্রীর মাতৃকুল কিন্বা পিতৃকুল উল্লেখ করিয়া কিংবা অন্য 
কোনরূপ অনঙ্গত ভাষায় তাহার প্রতি কট,্তি বর্ষণ করেন নাই। দশ- 
রথের চরিত্রে একটি রাঁজোচিত মধ্যাদা হয়, তজ্জন্ত বান্মীকি-কথি 
তৎসন্বন্বীয় এই কয়েকটি বিশেষণ আমাদের নিকট অতিবাহিত বঝলিযা 
বোধ হয়-_ 


“স সত্যবাক্যে ধন্মাত্মা গাস্তীধ্যাৎ সাগরোপম]। 
আকাশ ইব নিষ্পঙ্কঃ__ 


রামচন্দ্র 


বান্মীকি-অষ্কিত রামচন্দ্র এক অতি বিশাল চিত্র। তুলসীদাস ও 
কৃত্তিবাঁস রাঁমচন্দ্রের শ্যাম-সন্দর পল্লবস্গিগ্ক শ্রী! অঙ্কন করিয়া, তাহার বীরত্ 
ও বৈরাগ্যের মহিমা বর্জন করিয়াছেন । কৌশল্য! রামের বনবাসোপলক্ষে 
ৰিলাপ করিয়াছিলেন, 


“মহেন্দ্রধবজসঙ্কাশঃ ক নু শেতে মহাভূজঃ। 
তৃজং পরিঘসঙ্কাশমুপাধ্যায় মহাবলঃ॥৮ 


মহেন্দ্রধব-সঙ্কীশ উন্নতদেহ রামচন্দ্র স্বীয় পরিথ তুল্য কঠিন বাহু 
উপাঁধান করিয়া কিরূপে শয়ন করিবেন? পুত্রের বাহু পরিঘ তুল্য কঠিন 
বলিতে কৌশল্যা কিছুমাত্র ইতস্তত: করেন *নাই ; ভরত শূঙ্গবের পুরীতে 
রামের তৃণশয্যা দেখিয়! বলিয়াছিলেন__ইন্বদী-মূলে কঠিন স্থিল-ভূমি 
রামের বাহু-নিষ্পীড়নে মর্দিত হইয়া আছে, আমি তাহা চিনিতে 
পাঁরিতেছি।” ন্ুৃতরাং রাঁমচন্দ্রের “নবনী জিনিয়। তনু অতি স্থুকোমল ।* 
কিনব! “ফুল ধনু হাতে রাম বেড়ান কাননে” প্রতৃতি ভাবের বর্ণনা দ্বার! 
ধাহাঁর! তাঁহাকে ফুলের অবতাররূপে সৃষ্ট করিয়াছেন তাহাদের চিত্রের সঙ্গে 
নহষি-অক্কিত রামের রেখায় রেখায় মিল পড়িবে না। 

রামের বিশাল বক্ষ স্বন্ধদ্বয়ের সন্ধি-স্থল মাংদল, এজন্ত কবি তাঁহাকে 
প্রুড়জক্র” উপাধি দিয়াছেন) তিনি_-“সমঃ সমবিভক্তা্গ:"্তীহার মহাঁবান 
বৃত্তা়ত, তাহ! উনষোড়শ বর্ষ বয়সে হরধনু ভঙ্গ করিবার সামর্থ্য রাখিত। 
তিনি যেমন মহামৃত্তি, তেমনই মহাগুণশালী। তিনি স্বদোধ ও পরদোষবিৎ, 
আশ্রিতের প্রতিপালক, স্বঞ্ন ও স্বধন্ম্ের রক্ষয়িতা ও নিত্য সংযমী, 
তিনি পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল, অথচ জুদ্ধ হইলে দেবগণেরও ভীতিদায়ক 
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পাস সি সণ তত সি সত স্পট সপ সপ্ন পরাস্ত বলা 


হয় উঠেন | এই মহদ্গুণ অমুন্তরের উপর ্রীতিবিচ্ছুরিত হইয়। তাহার 
চরিত্র অতি মধুর 'ও কমনীয় করিয়। তুলিয়াছিল। কেহ কুদ্ধ হইয়া 
তাহাকে দুর্পবাক্য বলিলে তিনি-“নোত্তরাং প্রতিপাগ্যতে” উত্তর প্রদ্দান 
করেন না।-_ 
“ন স্মরত্যপকারাণাং শতমপ্যাত্মবন্তুয়!” 

উদারম্বভাব হেতু “তিনি পরকৃত শত অপকাঁরের কথাও বিস্বৃত হন” তিনি 
বাগ্মী ও পূর্ধবভাষী __শীলবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধগণ তাহার নিকটে সর্বদা 
সমুচিত অদ্ধ পাঁইত । কাঁধ্যবশতঃ রামচন্দ্র নগরের বাহিরে গেলে,__ 


-__পুনরাগত্য কুঞ্জরেণ রথেন্‌ ঝা। 
পৌরান্‌ স্বজনবন্িত্যং কুশলং পরিপুচ্ছতি ॥৮ 


“হস্তী বা রথারোহণে প্রত্যাগ্মন করিবার সময় পুরবাসীদিগকে স্বজনবর্গের 
ন্লায় সাদরে কুশল জিজ্ঞাসা করিগা থাকেন ।” 

, এই রাজকুনারকে যখন মহারাজ দশরথ যুবরাজ পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন 
বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন নগরে বিপুল গ্রীতিস্থচক “হলহলা” শব্দ 
সমুখিত হইল। এজাগণ একবাক্যে বলিল, “অমিততেজা রামচন্দ্ের 
অভিষেকের তুল্য আনন্দ-দায়ক আমাদের আর কিছুই নাই ।” 

রামচন্দ্র অভিষেক-সংবাদে নিতান্ত হষ্ট হইয়াছিলেন । তাঁহাকে একবাৰ 
কৌশল্যার নিকট প্রফুল্লমুখে অভিষেকের কথা বাঁলতে দেখিতে পাই, 
পুনরায় দেখিতে পাই, লক্ষণের ক-লগ্ন হইয়া বলিতেছেন, 
“জীবিতধ্াপি রাজ্যঞ্চ ত্বদর্থমভিকাময়ে ৮ 
“আমি জীবন ও রাজ্য তোমার জন্তই অভিলষণীয় মনে করি ।” 
দশরথ কৈকেয়ীর ক্রোধাগারে তাহার ক্রোধপ্রশমনার্থ ব্যন্ত হইয়া নান! 
কথার মধ্যে এই একটি কথা বলিয়াছিলেন, প্অবধ্যো বধ্যতাং কঃ ?” 
তোমার গ্রীতি-হেতু কোন্‌ অবধ্যকে বধ করিতে হইবে? এই উক্ডিটা 
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ভাবী অনর্থের পূর্ববাভাষ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। প্ররুতই নির্দোষ 
ব্যক্তির মৃত্যুতুল্য দণ্ড হুইয়াছিল,--সেই শোকাবহ কাহিনী রামায়ণ 
মহাকাব্য অশ্রীর অক্ষরে লিখিত আছে । 

প্রত্যুষে রামচন্দ্রকে সুমন্ত্র রাঁজাজ্ঞা জানাইয়! কৈকেয়ীর গৃহে আহ্বান 
করিয়া আনিলেন। রামচন্দ্র ও সীতা অভিষেক-সঙ্ল্পে রাত্রে উপবাসী 
ছিলেন। সীতাকে রামচন্দ্র বলিলেন, “আজ আমার অভিষেক; অস্থা 
কৈকেয়ীর সঙ্গে মিলিত হইয়া রাজ! আমার মঙ্গলার্থ ষেন কি গুভ অনুষ্ঠান 
করিবেন, এই জন্ত আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, তুমি প্রিয় সখীকুল 
পরিবৃতা হইয়। কিছুকাল প্রতীক্ষা কর, আর্দম শীঘ্র আসিতেছি।” 

প্রথরবেগশালী চতুরশ্বযোৌজিত ব্যান্রচন্মীচ্ছাদিত সুন্দর রথ রামচন্দ্রকে 
বহিয়৷ লইয়া চলিল। রাম পথে পথে দেখিলেন, অভিষেকের বিপুন 
আয়োজন হইতেছে ; গঙ্গ! যমুনার সঙ্গম-স্থল হইতে আনীত ঘটপূর্ণ জল, 
সমুদ্রের মুক্তা, গুঁড়,স্থর গীঠ, চতুর্দস্ত সিংই, গাঁওুর বৃষ, নানা তীর্থের জল, 
'অলম্কৃতা। বেস্তা, বিবিধ মুগ পক্ষী, ব্যা্ততঙ্গ প্রভৃতি বিচিত্র উপকরণসস্তার 
অভিষেক-শীলায় নীত হইতেছে । রাঁজপথবন্তী শত শত গবাক্ষের ্বর্ণজাল 
ভেদ করিয়া অযোধ্যাবাসিনী পুরনারীগণের কৃষ্ণ চক্ষুতারা তাহার 
উপর নিপতিত হইতেছে । রাজপথ জলসিক্ত ও পুষ্পাকীর্ণ হইয়াছে, 
এবং যেখানে সেখানে আনন্দোন্বত্ত জনসঙ্ঘ তীাহাঁরই গুণ কীর্তন 
করিতেছে । অপূর্ব ধ্বজবতীঃ দীপবৃক্ষমীলিনী, শুত্র দেবালয়শালিনী 
অযোধ্যাপুরী নৃতন শ্রী) ধারণ করিয়া একথানি স্থচিত্রিত 'আলেখ্যের স্যা 
শোভা পাইতেছে। 

পট্টবস্ত্রপরিহিত, অভিষেকব্রতোজ্জল রাজকুমার আনন্দের একটি 
পুত্তলিকার স্াঁয় পিতৃ সকাশে উপস্থিত হইয়া (প্রণাম করিয়! দাঁড়হিলেন। 
রাজা শু মুখে কৈকেয়ীর পার্থে উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি “রাম” এই শব 
মাত্র উচ্চারণ করিয়া অধোমুখে কাঁদিতে লাগিলেন, তাহার রুদ্ধ ক হইতে 





পিপিপি পম ৮৮০ দি পপ সাত শি 
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আর কথ! বাহির হইল না। তাহার অশ্রপূর্ণ লজ্জিত চক্ষু আর রাঁমকে 
চাহিয়। দেখিতে সাহসী হইল না। 

সহসা নিবিড় গহনপন্থায় পদ দ্বারা সর্পম্পর্শ করিলে পথিক যেরূপ 
চমকিয়া উঠে, রাম পিতার এই অচিস্তিতপূর্ব অবস্থা! দর্শনে সেইরূপ ভীত 
হইলেন । রাজার বিশাল বক্ষ সঘনে কম্পিত করিয়! গভীর নিশ্বাস পতিত 
হইতেছিল, তাহার আকুল নয়ন জলভারে আচ্ছন্ন হইতেছিল ) রামচন্দ্র 
ক্তাঞ্জলি হইয়। কৈকেয়ীকে বলিলেন, “দেবি, আমি অজ্ঞাতসারে পিতৃ- 
পাপে কোন অপরাধ করিয়া থাকিলে,__“ত্বমেবৈনং প্রসাদয়* তুমিই 
স্হীকে আমার প্রতি প্রসঙ্গ কর। আমি পিতার কোপের ভাঁজন হইয়া 
সুহূর্তকালও জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা! করি না। ইহার কেন কায়িক বা 
মানসিক অন্থথ হয় নই ত? ভরত ও শক্রত্ব দূরে আছেন, তাহাদের 
কিম্বা আমার মাতাঁদের মধ্যে কাহারও কোন অশুভ ঘটে নাই ত? কিন্থা 
দেবি, তুমি ত অভিমানতরে এমন কোন কথা বল নাই, যাহাতে তিনি 
এরূপ আর্ত হইয়াছেন ?” 

কৈকেয়ী নিশ্চিন্তভাবে বলিলেন-_প্রাজার কোন ব্যাধি হয় নাই, 
তিনি কোন দুঃখ প্রা হন নাই, ইহার মনোগত একটি অভিপ্রায় আছে, 
তোমার ভয়ে তাহ! প্রকাশ করিতে পারিতেছেন নাঃ তুমি প্রিয়, তোমাকে 
অপ্রিন্ন কথ! বলিতে যাইয়। ইহার বাণী নিঃস্থত হইতেছে না”__ 


“প্রিয়ং ত্বামপ্রিয়ং বক্ত বাণী নাস্ত প্রবর্ততে |” 
শুভ হইকব৷ অশুভ হউক, তুমি রাজাদেশ পালন করিবে বলিয়া বদি প্রতিশ্রুত 
হও) তবেই তাহা বলিতে পারি, অন্তথা নহে। রাম দুঃখিত হইয়া! বণিলেন,__ 
«“অহো ধিঙ. নাহ্‌সে দেবি বক্ত,ং মামীদৃশং বচঃ। 
অহং হি বচনাদ্রাচ্চঃ পতেয়মপি পাবকে | 
তক্ষয়েয়ং বিষং তীক্ষং মজ্ৰেয়মপি চার্ণবে ॥৮ 


রাঁমচক্ছ | ৫ 


“দ্বেবি, তোমার শ্ররূপ কথা আমাকে বল! উচিত নহে, আমি রাজার 
আজ্ঞায় এখনই অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে পারি, বিষ থাইতে পারি, 
সমুদ্রে পতিত হইতে পারি |” 

রাজার আজ্ঞা আমাকে জ্ঞাপন কর, আমি তাহা পালন করিব, 
প্রতিশ্রুত হইলাম, আমার বাক্য ব্যর্থ হইবে না । 

সেই অভিষেককল্পে উপবাসী, পবিত্র পষ্টবস্ত্রপরিহিত তরুণ যুবককে 
কৈকেয়ী অকুষ্ঠিতচিভ্তে বনবাসাজ্ঞা শুনাইলেন, “ভরত এই ধনধান্তশালিনী 
অযোধ্যার রাজা হইবে । তোমার অভিষেকার্থ আনীত উপকরণে তাহার 
অভিষেকক্রিয় সম্পাদন হইবে, আর তোমাকে অগ্যই জটা ও চীরবাস 
পরিয়৷ চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনবাঁসী হইতে হইবে, রাজ! আমাকে এই 
বর দিয়া প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় পরে তাঁপিত হইয়াছেন ।” 

এই মর্মচ্ছেদী মৃত্যুতুল্য বাক্য শুনিয়া রামচন্্র মুহূর্তকাঁল নিশ্চল থাকিয়! 
অবিক্ৃতচিত্তে বলিলেন,_ 


«এবমস্ত্র গমিষ্যামে বনং বন্ত্রমইং ত্িতঃ। 
জটাচীরধরে। রাজ্ৰঃ প্রতিজ্ঞামন্ুপালযন ॥৮ 


“তাহাই হউক, আমি জটাচীর ধারণ করিয়৷ রাজাজ্ঞা পালন জন্ত 
বনবাসী হইব।” আমি জানিতে ইচ্ছা করি মহারাজ পূর্বববৎ আমাকে 
আদর করিতেছেন না কেন? দেবি! তুমি আমার প্রতি কুদ্ধ হইও না, 
আমি তোমার সমক্ষে অঙ্গীকার করিয়া! বলিতেছি, আমি "চর জটাঁধারী 
হইয়া বনবাসী হইব, তুমি আমার প্রতি গ্রীত হও। আমার মনে একটা 
মিথ্যা! কষ্ট এই হইতেছে, পিতা আমাকে নিজে ভরতের অভিষেকের কথা 
কেন বলেন নাই; ভরত চাঁহিলেই আমি রাজ্য, ধন, প্রাণ, সীত। সকলই 
দিতে পারি! পিতৃ-আজ্ঞায় রাজ্য তাঁহাকে দিব, ইহাতে আর কি কথ! 
হইতে পারে? দেবি, তুমি উহ্হাকে আশ্বাস প্রদান কর, উনি কেন 


২৬ রামায়ণী কথা 


অধোমুখে মন্দ মন্দ অশ্রু ত্যাগ করিতেছেন? শীঘ্রগতি অশ্বারোহী দূতগণ 
এখনই ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনিতে প্রেব্িত হউক । এই বাক্যে 
হষ্ট হইয়া কৈকেয়ী স্টীহাকে বনে যাঁইবাঁর জন্য ত্বরাদ্িত করিতে চেষ্টা 
পাইলেন, পাছে রামের মত পরিবস্তিত হয়, কিন্বা দশরথের মুখের কথা 
ন1 শুনিলে রামচন্দ্র না যাঁন এই আশঙ্কা, “অশ্বকে যেরূপ কষাঁঘাতে 
তাঁড়ীইয়া চালিত করিতে হয়ঃ বনে যাইবার জন্গ রামকেও তিনি সেইরূপ 
তাড়না করিতে লাগিলেন”-_ 

“কশয়েব হতো বাজী বনং গস্তং কৃতত্বরঃ |” 

তাহাই হউক, রাম আঁমি 'তোমাঁর বিলহ্থ অন্যুমোঁদন করি না, রাজা 

তোমাকে লঙ্জীয় নিজে কিছু বলিতেছেন না; জন্য তুমি মনে কিছু 
করিও না ।-__ 

“যানত্বং ন বনং যাতঃ পুরাদন্মাদতিত্বরন্‌। 


পিতা তাবন্ন তে রাম স্সান্তে ভোক্ষ্যতেইপি বা ॥৮ 
“যে পর্যন্ত তুমি শীন্ত্ শীত্র ইনার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বনে না 
যাইবে, তাবৎ তনি ল্লান বা তৌঞ্ন কিছুই করিবেন না|” এই কথ। 
শুনিয়া হেমভৃষিত পর্যস্ক হইতে মহারাজ দশরথ অজ্ঞান হইয়া ভূতলে পড়িয়। 
গেলেন। সৌম্যমুত্তি বিষয়-নিস্পৃহ রামচন্দ্র তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন ও 
কৈকেয়ীর শঙ্কা-দর্শনে ছুঃখিত অথচ দৃঢ়স্বরে বলিলেন,__ 
“নাহমর্থপরে৷ দেবি লোকমাবস্ত্রমুৎসহে । 
বিদ্ধি মাং খষিভিস্তল্যং বিমলং ধন্খমাস্থিতম্‌ ॥৮ 
“দেবি, আমি স্বার্থপর হইয়া পৃথিবীতে বাস করিতে ইচ্ছুক নহি, 
আমাকে খষিদিগের তুল্য বিমল ধর্্াশ্রিত বলিয়া জানিও।” পিতা 
নাইবা বলিলেন, আমি তোমারই আজ্ঞা শিরোধাধ্য করিয়! চতুর্দশ 
বৎসরের জন্ত বনে যাইব। মাতা কৌশল্যাকে ও সীতাকে বলিয়া অনুমতি 


রাম ২৭ 


ছিল ৯ পরস্পর ছি তস্পিশতি ৯ প্টিতলিত তি লিলি পি পা পিসি | শিস শ্টি ৯ লীন পাটি তে তি সিসিক ৯৪৫ কাস্তে সতী এডি ছিল সিল ৯ ৬টি সিাস্সিলি সিটি সিটিসিটী  ত পা সত 


লইতে যে বিলব্ব, সেটুকু অপেক্ষা কর। এরই বলিয়া সংজ্ঞাহীন পিতা 
ও কৈকেয়ীর পদবন্দণ। করিয়! বাঁমচন্ত্র ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন ) 
চতুরশ্বযোজিত রথ তাঁহাব জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল, তিনি সে পথে 
গেলেন না; উৎকন্তিত পৌরজন সাগ্রহে তাহাকে দেখিবার জন্ত প্রতীক্ষ। 
করিতেছিল, তিনি তাহাদের দৃষ্টিবহিভূতি পন্থায় ঘাইতে লাগিলেন, 
হেমচ্ছত্রধর ও বাজনবহ পশ্চাৎ অন্থবন্তী হইতেছিলঃ তাহাদিগকে বিদায় 
দিলেন; অভিষেক-শীলার বিচিত্র সম্তারের প্রতি একবার মাত্র দৃষ্টিপাত 
করিয়। চক্ষু প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। সিদ্ধপুরুষের স্তায় তাহার মুখমগুলে 
কোনরূপ অধীরত। প্রকাশ পাইল না৷ ০ 
“ধারন মনসা ছুইখমিক্দ্রিয়াণি নিগৃহা চ।৮ 


“মনের দ্বারা দুঃখ ধারণ করিয়! ইন্জ্িয় নিগ্রহ পূর্বক শনৈঃ শনৈঃ 
মাতৃমন্দিপাঁভিমুখে যাইতে লাগিলেন। * 
কিন্ক এক হস্ত চন্দনচচ্চিত ও অপর হম্ত কুঠারাহত হইলে বাহার! 
তুল্যরূপ বোধ করিতেন, রাঁন সেরূপ যেগী ছিলেন না। জননীর নিকট 
উপস্থিত হইয়া! তাহার ছুঃখ-নিরুদ্ধ হৃদয়-জাত বন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, 
তিনি কম্পিতকঠে বলিলেন, 
“দেবি নৃনং ন জানীষে মহদ্য়মুপস্থিতম্‌ |” 


“দেবি, তুমি জান না মহদ্তয় উপস্থিত হইয়াছে ।” মাতৃদত্ত উপাদেয় 
আহার ও মহার্ঘধ আসনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “আমাকে 
মুনির স্ায় কষায় কন্দফলমূল খাইয়া জীবনধাঁরণ করিতে হইবে, এই থাছ্যে 
আমার আর প্রয়োজন নাই,__আমি কুশাসনের যোগ্য, এই মহার্ধথ আসনে 
আমার আর স্থান নাই ।” কৈকেযীর নিকট রাজার প্রতিশ্রতি কথ৷ 
বলিয়া বনবাস যাত্রার জন্ত মাতৃপাদপন্মে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। 
শোকাকুল৷ মাতা যখন কীদিয়! বলিতে লাগিলেন, “স্ত্রীলোকের প্রধানতম 


২৮ রামায়ণী কথ! 


ও সি স্। এটি ল জ্তি | টি পিসি ছি কটি পাশ সি 2 ক্স পিল রী উিস্টি পদটি সিসি সি শাস্তির সপ সত পিস সমস ডি লী ৬০ ০ রি 


স্থ্থ পতির শ্নেহসম্পদ, আমার ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই! | আমি কৈকেয়ীর 
লোৌকজনকর্তৃক সর্বদা নিগৃহীত, কোন পরিচারিকা আমার সেবায় নিযুক্ত 
হইলে; কৈকেয়ীর পরিজনবর্গ দেখিলে ভীত হয় বস আমি তোমার 
মুখের দিকে চাহিয়া সমস্ত সহা করিয়াছি । তুমি বনে গেলে আমি 
কোথায় দীণ্ডাইব? দেখ গাভীগুলিও বনে বসের অস্থগমন করে, 
আমাকে তোমার সঙ্গে লইয়া যাও ।” এই সকল মর্শচ্ছেদী কাতরোক্তি 
শুনিয়া রাম নানাপ্রকারে মাতাঁকে সাত্বনা দান করিতে চেষ্টা পাইলেন ; 
অশ্রমুখী শোকোম্মাদিনী জননীর নিকট স্বীয় উদ্যত অশ্রু দমন করিয়া 
বারংবার বনবাসের অনুমতি ভিক্ষা করিতে লাগিলেন । ক্রোধস্কুরিতনেন্রে 
লক্ষণ এই অন্যায় আদেশ পালনের বিরুদ্ধে বু যুক্তির অবতারণ। করিয়। 
ধন্স লইয়া শ্ষিগ্ুবৎ-_ 


“হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকব্যাসক্তমানসম্‌।” 


“কৈকেয়াতে আসক্ত বৃদ্ধ পিতাকে আমি হত্যা করিব" প্রস্তুতি বাক্য 
প্রয়োগ করিতে লাগল । রামচন্দ্র হস্ত ধরিয়৷ লঙ্মণের ক্রোধ প্রশমনের 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং পরম সৌম্যভাঁবে স্ষেহার্দকঠে বলিলেন,_ 


«“সৌমিত্রে যোইভিষেকার্থে মম সম্ভারসম্ভ্রমঃ | 
অভিষেকনিবৃত্তার্থে সোহস্ত্ব সম্ভারসম্ত্রমঃ ॥৮ 


“সৌমিত্রে আমার অভিষেকের জন্য যেসব সম্ভার ও আয়োজন হইয়াছে 
তাহা আমার অভিষেকনিবৃত্তির জন্য হউক ।” পিতৃভক্ত বিষয়-নিস্পৃহ 
কুমারের স্সিপ্ধ কিন্তু অটল সঙ্কল্প এই মহাশোক ও ক্রোধের অভিনর 
ক্ষেত্রে এক অপামান্ত বৈরাগ্য ও বীরত্ের শ্রী জাঁগাইয়া দিল ; কৌশল্য। 
বলিলেন, প্রাজা তোমীর যেমন গুরু, আমিও তেমনই গুরু, আমি 
তোমাকে বনে যাইতে দিব না, তুমি মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কেমনে বনে 
বাইবে ?” লক্ষ্মণ বলিলেন, «কামাসক্ত পিতার আদেশ পালন অধর্শ।” 





রামচন্দ্র ২৯ 


৯ শিস স্পাইসি প্র ইত ইস্ট এ পি ৬ স্৯ পস র্প পপস্, 


রামচন্দ্র অবিচলিতভাঁবে বিনীত ম্বেহ-পৃরিত-কণ্ে মাতাঁকে বলিলেন, কু 
ধষি পিতার আদেশে গোহত্যা। করিয়াছিলেন আমাদের কুলে সগরের 
পুত্রগণ পিতৃ আদেশ পালন করিতে যাইয়া নিহত হইয়াছিলেন, পরশুরাম 
পিতৃ-আদেশে স্বীয় জননী রেণুকার শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন; পিত। 
গ্রত্যক্ষ দেবতাঃ_-তিনি ক্রোধ কাম বা যে কোন গ্রবৃত্তিপ্ন উত্তেজনায় 
প্রতিশ্রুতি দান করিয়! থাকুন না কেন, আমি তাহার বিচার করিব না, 
আমি তাহার বিচারক নহি, আমি তাহা নিশ্চয়ই পালন করিব ।৮ এই 
ৰলিয়। রোরুগ্তমানা জননীর নিকট ধন্মোদেশ্তটে বনে যাওয়ার অস্মতি 
বারংবার প্রার্থণা করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা রামের আশ্চর্যা সাধুসন্বপপ 
দর্শনে সান্বনা লাভ করিলেন এবং শত শত আশীষ বাণী উচ্চারণপূর্ববক 
অশ্রসিক্তকণে প্রাণপ্রিয় পুত্রকে বনবাঁসের অন্থমতি প্রদশীন করিলেন । 
এইমাত্র সীতার কণ্লগ্ন হইয়া তাহার কর্ণে আশার কথা গুপ্তরণ 
করিয়া আসিয়াছেন, কোন্‌ মুখে তাহাকে এই নিদারুণ কথা শুনাইবেন। 
রামের মানসিক দৃঢ়তা শিথিল হইয়। গেল, আর সৌম্য অবিকৃত ভাব 
নাই, তাহার মুখ বিবর্ণ হইল, তাহার সুন্দর শ্যামশলাটে ছুশ্চিন্তার 
রেখ। অক্ষিত হইল। সীতা তাহাকে দেখ! মাত্রই বুঝিতে পারিলেন, কি 
অনর্থ ঘটিয়াছে। তিনি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন” “আজ 
অভিষেকের মুহূর্তে তোমার মুখ এরূপ নিরানন্দ হইয়াছে কেন?” নানা 
ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে রামচন্দ্র সীতাকে আসন্ন মহাপরীক্ষার উপযোগিনী 
করিবার জন্য তাহার মহৎ ধংশ স্মরণ করাইয়া দিলেন। ন্নেহার্রকঠে 
ধর্মনীল পতি কি পবিত্র ও স্ুন্বর মুখবন্ধ করিয়া কথা! আরম্ভ করিলেন! 


“কুলে মহতি সন্ভুতে ধন্মজ্ঞে ধন্মচারিণি।” 
এই সম্বোধন সহধন্মিণীর প্রাপ্য, ইহা সাধবী স্ত্রীর মর্য্যাদাব্ঞজ্রক। সী 
বনবাসের কথা শুনিয়াই রামের সঙ্গিনী হইবার দু অভিপ্রায় ভ্ঞাগন 
করিলেন: রামচন্দ্রের সঙ্গে তাহার একটি নাঁতিক্ষুদ্র বাকৃযুদ হহয়া গেল। 





৩৩ রামায়ণী কথ! 


শপ পপ স্টল পরা শর পা আটটি সি” জপ প্র পপ সি এত ৯ জিপি জি ঠা 


রাণচন্দ্রের কত নিষেধ, কত ভয়প্রদর্শন অগ্রান্থ করিয়া যখন বীর-বনিতা 
অরণ্যাচারিণী হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জানাইলেন? তীহাকে সঙ্গে না লইয়! গেলে 
তিনি আত্মঘঠতিনী হইবেন, এই সন্কল্প প্রকাশ করিলেন_-তথন পরম্পরের 
প্রতি একান্ত নির্ভরশীল শ্লিগ্ধ দম্পতীর মিলন কি মধুর হইয়াছিল ! সীতার 
গগুবাহী নির্মল-মুক্তা-বিন্দুমম গলদশ্র রামের সান্নাবাক্যে একটি একটি 
করিয়া 'অন্তহিত হইয়াছিল, সেই দৃশ্যটি বড় স্বন্দর মর্শম্পর্শী ! রাম 
কণঠলগ্রা অশ্রু-পুরিতা সুন্দরী সাধবী স্ত্রীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিয়। নিগ্ধ 
ও করুণ-কঠে বলিলেন,-_“দেবি, তোমার ছুঃখ দেখিয়া আমি ন্বর্গও 
অভিলাষ করি না; আমি তোমীকে রক্ষা করিতে কিঞ্চিন্বাত্র ভীত নহি; 
সাক্ষাৎ রুদ্র হইতেও আমার ভয় নাই। তুমি বলিলে-_বিবাহের পূর্বের 
্রাহ্গণগণ বলিয়াছিলেন, তুমি স্বামীর সঙ্গে বনবাঁসিনী হইবে-তুমি যদি 
বনবাসের জন্তই সষ্ট হইয়৷ থাক, তবে তোমাকে ছাড়িয়া ধাইবার আমার 
সাধ্য নাই। যে লক্ষণ প্বধ্যতাং বব্যতামপি” বলিয়া রাজাকে বাধিবার 
এমন কি হত্যা করিবার ব্যবন্থ। দিরাছিলেন, ধন্থধারণপূর্বক একাকী 
রামের শক্রকুল নির্খূল করিবেন বলিয়া এত বিক্রম প্রকাশ করিয়া ছিলেন, 
তিনি রামের অটল প্রতিজ্ঞা ও বনগমনোগ্যোগ দেখিয়া কীদিয়। বালকের 
নায় 'অগ্রজের পদতলে পতিত হইলেন এবং বলিলেন,-_ 





পিপিপি পর পি আসি, লস এল 


“এশ্বধ্যধাপি লোঁকানাং কাময়ে ন ত্য়া বিনা ।” 


“তোমাকে ছাড়! আমি ত্রিলোকের ্রশ্বর্যও কামনা করি না” অশ্রু- 
পূর্ণচক্ষু পদতলে পতিত পরম শ্নেছাম্পদ লক্ষমণকে রামচন্দ্র তখন সাঁদরে 
উঠাইলেন এবং বনসঙ্গী করিতে স্বীকৃত হইলেন, লক্ষ্মণ পুলকাশ্র যুছিয়া 
আনন্দে বনবাসের প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র বাঁছিয়া লইতে প্রস্তত হইলেন। 
রামচন্ত্র, ভরত কিন্বা কৈকেয়ীর প্রতি কোন বিদ্বেষস্চক বাক্য প্রয়োগ 
করেন নাই। সীতার নিকট বলিলেন-- 


রামচক্ঞ ৩৯ 


“উভৌ ভরতশক্রদ্বৌ প্রাণৈঃ প্রিয়তরৌ মম 1” 
“ভরত এবং শক্রত্ব উভয়ে আমার প্রাণ হইতে প্রিয় ।৮ কৈকেয়ী 
এবং অপরাপর মাতাদের কথ! উল্লেখ করিয়! বলিলেন__ 


“ন্েহপ্রণয়সস্ভোগৈঃ সমা হি মম মাতর21” 


“ন্সেহ এবং শুশ্রষায় আমার প্রতি আমার সকল মাঁতাই সমদশিনী 1” 
বনব1সকল্পে বিদায় প্রার্থী রামচন্দ্র দশরথের নিকট উপস্থিত হইলেন। মহ্িষী- 
বুন্দ-পরিবুত দশরথ রামের মুখ দেখিয়। চিত্তবেগ সংবরণ করিতে পাঁরিলেন 
না অশ্ররুদ্ধকণ্ঠে রামচন্দ্রকে আর একটি দিন থাকিয়! ধাইতে অনুরোধ 
করিলেন--“আমি আঁজ তোমাকে চক্ষে চক্ষে রাখিয়া তোমার সহিত 
একত্র আহার করিব” রাজা অনেক অনুনয় করিষ! ইহা! বলিলেন । রাম 
কহিলেন, ণ্অছ্াই বনে যাঁইব বলিয়া মাত। কৈকেয়ীর নিকট আমি 
প্রতিশ্রুত, হৃতরাঁং ইহার অন্যথা করিতে পাঁরিব না|” সম্্রম ও বিনষের 
সহিত পুনর্বার বলিলেন; প্ৰক্গা যেরূপ স্বীয় পুত্রগণকে তপশ্চরণার্থ 
অনুমতি দিয়াছিলেন, আঁপনিও বীত-শোক হইয়া সেইরূপ আমাদিগের 
বন্গমনের আদেশ প্রদান করুন।” দশরথের শোঁকাঁবেগ বৃদ্ধি পাইল, 
তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। সুমন্ত, মহামাত্র সিদ্ধার্থ এবং গুরুদেব 
বশিষ্ঠ কৈক্য়ৌর সহিত বাকৃবিতগ্ডায় প্রবৃত্ত হইলেন, আত্মীয় সুহৃদ ও 
স্বজন্বর্গের উত্তেজিত ক-ধ্বনিতে রাঁজ-প্রাসাঁদ আকুলিত হইয়া উঠিল, 
সেই কোলাহল পরাজিত করিয়া ত্যাঁগণীল বাঁজকুমারের অপূর্ব বৈরাগ্য- 
কঠধ্বনি ব্বর্গীয় শুভ বাণীর মত শ্রুত হইতে লাগিল । কৃতাঞ্জলি হইয়া! 
রামচন্দ্র বারংবার বলিলেন-__ 


“ম1 বিমর্ষো বন্ুমতী ভরতায় প্রদীয়তাম্‌।” 


“আপনি ছুঃখিত না হইয়া এই রাজ্য ভরতকে প্রদান করুনঃ” স্থুথ 
কিন্বা! রাজ্য, জীবন, এমন কি স্বর্গও আমি ইচ্ছা করি না। আমি 


২ রামচন্দ্র 


লা লি লাল শিক লিলি চি রা ৪ পা উস সপ লি 


সত্যবদ্ধ, আপনার সত্য পালন করিব; পিতা দেবতাগণ অপেক্ষাঁও পৃজ্য, 
সেই পিতৃ-দেবতার আজ্ঞা পালনে আমি কোন কষ্টই বোধ করিব না। 
চতুর্দিশ বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়। আমি আঁবাঁর আপনার শ্রীচরণ বন্দনা - 
কবিব। মাতৃগণের দিকে চাহিয়া রুতাঞ্জাল রাজকুমার বলিলেন_- 


“অভ্ঞানাদ। প্রমাদাদ্। ময়া বো যদি কিঞ্চন। 
অপরাধং তদগ্যাহঃ সব্বশঃ ক্ষময়ামি বত ॥% 


“মামি ভ্রমবশতঃ কিন্বা ,অজ্ঞানবশতঃ বদি কোঁন অপরাধ করিয়। 
থাকি, তবে অগ্য আমাকে ক্ষমী করিবেন” যে দশরথের অস্তঃপুর মুরজ 
ও বীণাঁর সুুমধুব নিকণে মুখরিত হইত, আজ তাহ! শোকার্ত রমণীগণেক 
আর্তনাদে পূর্ণ হইল। 

তৎপর "অবোধ্যয এক ঝুরুণার মহদৃগ্ঠ ! যুগ যুগান্তর চলিয়া গিয়াছে, 
মেই দৃহ্থের শোক ও কারুণ্য এখনও কুরায় নাই । ধন্য বান্সিকীর লেখনী! 
শত শত বৎসর অযৌধ্যাকাগ্ডের পাঠকগণ মহাঁকাব্যকে অশ্রর উপহার 
দিয়া আসিযাছেন, 'জীরও শত শত বংসর এই কাণ্ড পাঠকের অশ্রুতে 
অভিষিক্ত থাকিবে । শারতবর্ষের পল্লীতে পল্লীতে রাম বনবাসের করুণ 
কথা হৃদয়ের বাক্তে লিখিত বাঁহয়াছে। এ দেশের রাঁজভক্তি, পুত্রস্সেহ, 
জননীর আদর, স্ত্রীর প্রেম সকলই সেই অযোধ্যাকাণ্ডের চিরকরুণ স্মতির 
সঙ্গে জড়িত। 

বাহার মনোহর কেশকলাপের উপর রাভষ্রুব্যঞ্ক মুকুটমণি শোত। 
পাইত, আজ তাহার ললাট ব্যাপিয়৷ জটাভার ; বাহাঁর অঙ্গ মহার্ধ অগ্জরু 
ও চন্দনের বিলাশ-ভূমি এবং অঙ্গদাদি বহমূল্য ভূষণে সঙ্বিত থাকিত-_ 
আগ সত্যনিষ্ঠ রাজকুমার কঠোব বৈরাগ্য আশ্রয় করিরা ভূষণাদি দুরে 
নিক্ষেপ পূর্বক মলধিঞ্জাঙ্গে বনে চলিলেন ; কোথায় সেই চর্ীচ্ছাদন- 
শোঁভি রদ্বপ্রান্ত আত্তরণযুক্ত হেম-পর্ধ্যক্ক ! বনের ইন্ুদীমূল ও তৃণকণ্টক 


বাঁমচক্ঞ্ ৩৩ 


শর্ট শর্ট কী পরি পসসিতাসছি পি তত | পশিচিলিশা* পরী পলিশ পে পি পিসি পা পাটি পা তি লী শি দি পাটি পি তা ক সিডি 


পর্ণ গিরিগহ্ররে তাহার শষ্য হইবে, বন্য হস্তীর ন্যায় ধুলিবুটিতদেহে তিনি 
প্রাতঃকাঁলে জাগিয়া কষায় বন্যফলের সন্ধানে বহির্গত হইবেন। যাহার 
সুক্ষ পরিধেয়ের জন্য শিল্পী ও তন্ভবারগণ দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়! বিবিধ 
অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইত, আজ তিনি কৌপীন চীর-পরিহিত। বাঁজকুমীরঘয় 
ও রাঁজবধূ যখন ভিখারীর বেশে এই ভাবে পথে বাহির হইলেন-_ 


“আর্তশব্দো মহান্‌ যজ্জে স্ত্রীণাম্তঃপুরে তদ1।” 


তখন 'অন্তঃপুরে মহা আর্ত শব্ধ উত্তিত হইল । রাজমহিষীগণ বিবৎসা 
ধেনুর ন্যণর ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবুং প্রর্জামগুলীর মধ্যে গভীর 
পরিতাপস্চক হাহাকার ধ্বনি উখিত হইল। সেই মর্্মবিদারক শব্দে 
উল্ন্ত হইয়! বৃদ্ধ দশরথ রাজা ও দেবী কৌশল্য! নগ্রপদে ধূলিলুন্ঠিত পরিধেয় 
প্রান্ত সংবরণ না করিয়া রাঁমকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারণ- 
পূর্বক রাঁজপথে দৌড়িয়া! যাইতে লাগিলেন £ রাঁজাধিরাঁজ দশরথের ও 
রাঁজমহ্ষীর এই অবস্থ! দর্শনে গ্রাগণ আকুল হইয়া উঠিল | রামচন্ত্র 
বলিলেন, পন্থুমন্ত্র তুমি শীঘ্রই রথ চাঁলাইয়া লইয়া যাও, আমি এই দৃষ্ঠ 
দেখিতে পারিতেছি ন1।” প্রজাগণ স্ুমন্ত্রকে বিনয় করিযা বলিতে লাগিল__ 


“সংযচ্ছ বাজিনাং রশ্মীন্‌ সত যাহি শনৈঃ শনৈঃ | 
মুখং দ্রক্ষ্যামে। রামস্ত ছুর্দর্শনে। ভবিষ্যতি ॥” 

“হে সারথি, তুমি অশ্বগণের মুখরশ্মি সংযত করিয়! ধীরে ধীরে চালাও, 
আমরা রামচন্দ্রের মুখখানি ভাল করিয়। দেখিয়া লই, অতঃপর ইহার দর্শন 
আমাদের দুল্লপভ হইবে ।” রাম স্সেহার্র-কণে প্রঞ্গাদিগকে বলিলেন-- 

“যা প্রীতির্বহুমানশ্চ মধ্যাযোধ্যানিবাসিনাম্‌। 
মতগ্রীয়ার্থং বিশেষেণ ভরতে সা বিধীয়তাঁন্‌ ॥৮ 

“অযোধ্যাবাসিগণ ! তোমাদের আমার প্রতি যে বহুসন্মান ও প্রীতি, 

তাহা আমার গ্রীত্যর্থে ভরতে বিশেষরূপে অর্পণ করিও ।” 


ড 


ভিসি লা তাত কী সি 


৩৪ রামায়ণী কথা 


চা ৯ পি পা টিসি শা পদ পপি লিপ পিিশীশি শিসিটিশপিলিি পিপিপি পিপিপি পাপী পাপপাস্পিসিত সলাত সপাস্পিিলিস্পানত পপোস্পিসিপিস্পিন্পিস্পিপিপাসিস্পিসিপাস্পিপ্পা্িশসিপাসি পাপা 


অনোধ্যার ্রান্তদেশে সর্বশান্ত্রজ্ঞ বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণগণ রথের পার্থখে একত্র 
হইর! বলিলেন, “আমরা এই হংসশুভ্র কেশযুক্ত মস্তক ভুলুন্তিত করিয়া 
প্রার্থনা করিতেছি, রাঁম, তুমি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়! যাও !” রামচন্দ্র 
রথ হইতে অবশরণপূর্ববক তাহাদিগকে সম্মাননা করিলেন। 

গোমতী পাব হইয়। রামচন্দ্র শ্ন্দক। নদী উত্তীর্ণ হইলেন। অযোধ্যার 
তক্ুরাজি শ্তামাত আকাশের প্রান্তে নীল মেঘের স্াঁয় অস্পষ্ট দেখ। যাঁইতে- 
ছিল, তখন রান একটিবার মতৃষ্ণ দৃষ্টিতে সেই চিরন্সেহজড়িত জন্মভূমির 
প্রতি দৃষ্টি করিঘ! গদগদ কণে সুমস্ত্রকে বলিলেন__“শরযুর পুম্পিত বনে 
আবার কবে ফিরিঘা আসিব ?” 

দেশ পর্যটনে মনের ভার লঘুহয। তাহারা রথারোহণ পূর্বক অনেক 
স্থান উত্তীর্ণ হইলেন। প্রকৃতির সৌন্দর্্যরাশি নগর ও পল্লীতে লোকভয়ে 
কুষ্ঠিত হইয়া থাকে । মানুষ বনশক্মীকে প্রক্লৃতির গৃহছাঁড়। করিয়। দেয়। 
যেখানে মনুষ্যবন।ত নাই, সোনকার প্রতি ফুল ও পল্লবে বেন বনলক্ষমীর 
কোমল মুখশ্রার অ+ভ। পড়িয়া :1য়ের মত শ্লিগ্ধ অভিনন্দনের ব্যথিতের ব্যথ| 
তুলাইয়৷ দেয় । বামচন্দ্র গঞ্ধাতীরে আসিয। প্রফুল্ল হইলেন । বিশাল 
নদীর ফেনপুঞ্জ কোথা৭- শুভ্র হাস্তাকারে পরিণত । কোথায়ও সপ্ততন্রী 
বীণার নিকণে ন্কীর নৃপুরমুখর নৃত্যের ন্তাঁয় গঙ্গ। ঝঙ্কার দিতেছে; 
কোথাও চিকণ জললহরী বেণীর নায় গ্রথিত হুইয়। উঠিতেছে ; অন্তত্র গঙ্গার 
এই মনোহর মুদ্তি সম্পূর্ণ বিপধ্যয় ;--তরঙ্গাভিঘাতচর্ণ গন্গ। উন্মাদিনীর 
স্তায় স্থলিতমেঘকুন্তলে ছুটিয়াছেন, কোথাও চলোন্মি উদ্ধ পথে উঠিতে 
উঠিতে স্বপ্রের ন্যায় সহস! চূর্ণ হইয়। পড়িতেছে, কোন স্থানে তীররুহ বৃক্ষ- 
পংক্কি গঙ্গাকে মালার ন্তাষ ঘিরিয়া রহিয়াছে এবং অন্থত্র নির্মল বালুকাময় 
পুলিন একথণ্ড শ্বেতবস্ত্রের স্াঁর বিস্তৃত রহিয়াছে । সহস| এই বিশাল 
তরঙ্গিণী €দখিয়া রাজকুমারদ্য় ও সীতা গ্রীতিমনে ইন্ুদী তরুচ্ছায়ায় 
বিশ্রামের উদ্যোগ করিলেন । নিষাদরাঁজ গুহক নানা দ্রব্যসস্তার 


রা ৩৫ 


সত পিসি কথা পরি সি জপ ০ এ সব সিএস পপ ভাপা সিল পি শা তি পি শী পী ভাসি প্র রী পাজি সি তি সিল শরীসটি লাগি পলিপ শল লি শী তর সপরি্ী পদটি সসিস্সি পিপল শর পি 


লইয়। স্ুহতুত্তম চিত প্রতি আাতিথ্য দর্শনে ব্যস্ত হইলেন । 
তিনি বলিলেন,__ 
“নহি রামাৎ প্রিয়তমে মমাস্তে ভুবি কশ্চন | 

্রীম অপেক্ষা এ জগতে মামার প্রিরতম কিছুই নাই |” কিন্ত 
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ম্ুনারে প্রতি গ্রহ নিষিদ্ধ, 'এই বলিয়া রামচন্তর আতিথ্য গ্রহণ 
করিলেন না। রথের অশ্বসমূহের খাছ্য সংগ্রহের জন্য নিবাদাধিপতিকে 
অনুরোধ করিয়া তাহারা তিনজন শুধু জনপাঁন করিয়া অনাহারে ইন্গুদীমূলে 
তৃণশধ্যায় রাত্রি যাঁপন করিলেন। 

পরদিন স্মস্ত্র বিদার লইবেন । বুদ্ধ সচিব কীদিয়া বলিলেন, *শুন্সরথ 
লইয়া! আঁমি কোন্‌ প্রাণে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইব? যখন উন্মত্ত জনসঙ্ঘ 
শত কঠে আমাকে প্রশ্ন করিতে থাকিবে, আমি কি বলিয় তাহাদিগকে 
বুঝাইব ? হে সেবকবৎসল” আমাকে সঙ্গে যাইবার আদেশ করুন । 
চতুর্দশ বংসর পরে আমি এই রথে আপন|ুঁকে লই! সগৌরবে ও আনন্দে 
অযোধ্যায় প্রবেশ করিব।” রাম অশ্রুচক্ষু বুদ্ধ মন্ত্রীকে নানারূপ প্রবোধ 
বাক্যে ফিরিয়া বাহতে বাধ্য করিলেন, কিন্তু তাহাকে সকাতরে প্রতি নিবৃত্ত 
করিয়। বলিলেন, “তুমি ফিরিয়া না! গেলে মাত! কৈকেয়ীর মনে প্রত্যয় 
হইবে ন| যে, আমি বনে গিয়াছি।” 

স্মন্ত্রের বিদায়কালে রামচন্দ্র থে সকল কথা বলিয়া! পাঠাইয়াছিলেন, 
তাহা উদ্দি্ট ব্যক্তিদের মর্মচ্ছেদ করিয়াছিল, সন্দেহ নাই । তিনি 
বারংবার বলিলেন__- 


“ইক্ষাণকুণাং ত্বয়া তুল্যং সুহ্ধদং নোপলক্ষয়ে । 
যথা দশরথো রাজা মাং ন শোচেৎ তথা কুরু ॥% 


ইক্ষকুদের তোমার তুল্য সুদ আর নাই, মহারাজ দশরথ যেন 
আমার জন্য শোকাকুল না হন তাহাই করিবে । লক্ষণ কুদ্ধম্বরে দশরথের 


৩৬ রাখায়ণী কথা 


এ টি্ব 
৮ পাতা পিপাসা শি তি শা ২০ পালাল সিপাসিলাসিলাসপিসিনিসিশলাগিত শিপ সিসিপাস্পাসিপাসিপপিছিশাস্পিিপাশি 


কাধ্যের সমালোচনা! করিতে লাগিলেন । রাম স্ুমন্ত্রকে সাবধান 
করিয়া দিলেন ।-- 


“বৃদ্ধ করুণবেদী চ মতপ্রবাসাচ্চ ছুঃখিত | 
সহসা পরুষং শ্রুন্বা ত্যজেদপি হি জীবিতং । 
সুমন্ত্র পরুষং তম্মান্ন বাচ্যন্তে মহীপতিহ ॥৮ 


“রাজা বৃদ্ধ, করুণম্বভাব এবং আঁমাঁর বনবাসব্যথিত ; সহসা এই সকল 
রুক্ষ কথ। শুনিলে তিনি শোকে প্রীণত্যাগ করিতে পারেন। সুমন্ত্র এই 
সকল রুক্ষ কথ মহারাঞ্জের নিকট বলিও ন11” 

কাদিতে কাঁদিতে সুমন্ত্র চলিয়া গেল । এবার ঘোর আরণ্যপথে 
চিরনুখোচিত খাঁজকুনীর এবং আদরের পল্লবকোমল্‌ ছ?যাঁয় পালিত রাজ- 
বধূ চলিতেছেন। এখনও মীতার পন্মকোধগ্রভ প্দধুগ্ে অলক্ঞকরাগ 
মলিন হয় নাই; তাহাতে কুশরক্তুর বিদ্ধ হইতে লাগিল ; আর রথ নাই, 
এবার গভীর অরণ্যে রাত্রি আয়া উপস্থিত হইল। পদাঁতিঃ অশ্ব ও 
কুগ্জরারোহী সৈম্তগণ ধাহার আগ্রে অগ্রে যাইত, আজ তিনি অন্ধকার রাত্রে 
বিজন-বনে চীরবাস প।-» কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও সহধন্মিণীর সহিত কোথায় 
যাইতেছেন ? 

ইঞ্চসর্প ও হিংস্রওপ্কসঞ্কুল অরণ্যপথে পথহারা পথিকবেশী অষৌধ্যার 
এই ক্ষুদ্র রাঁজ-পরিবার কোথায় রজনী ধাঁপন করিবেন? যাহার পাদপদ্সের 
লীলানৃপুরশব্েে শান্ত রাঁজ-অন্তঃপুবী মুখরিত হইত, অদ্য রাত্রে ব্খলিত 
কুন্তলে চকিত পাঁদক্ষেপে এই গভীর অরণ্যে তিনি কোথায় যাইতেছেন? 
হিংশ্জন্তর ভীতিকর ধ্বনি শুনিয়৷ তিমি রানের বাহু আশ্রর করিয়া! সন্ত্রস্ত 
হইতেছেন, মহেন্দ্রধবজ সদৃশ রাম5ন্দ্রের বাঁছুই আজ ইন্দুনিভাননার একমাত্র 
অবলম্বন। রাত্রি যাঁপনের জন্য ইহারা এক বৃক্ষমূলে আশ্রয় লইলেন ) এই 
ঘোর অরণ্যে প্রথম রাত্রিবাঁসের কষ্ট ছুঃসহ হইল । মনের ক্ষোভে রামচন্দ্র 


পেত ৩৭ 


কপিল স্টিলাসি তি এপস মিন স্িশ্ ৮ 


রাত্রি ভরিয়া লক্মণের নিকট ত অনেক পরিতাপ প্রকাশ করিলেন, সে সকল 
কথা তাহার অভ্যন্ত উদারভাবজনিত নহে । প্রশান্তচিত্ত অসামান্য কষ্টে 
অশান্ত হইয়া উঠিয়াছিল; তিনি বলিলেন, “ভরত রাঁজ্যপ্রাপ্ত হইয়া 
প্রীত হইবে সন্দেহ নাই। রাজ! অবশ্ঠ অত্যন্ত মনঃকষ্ট ভোগ করিতেছেন, 
কিন্তু ধাহাঁর! ধর্মমত্যাঁগ করিয়া কাঁমসেবা কবে, তাহাদিগের দশরথ বাজার 
স্তায় ছুঃখপপ্রাপ্তি অবশ্থান্তাবী। আমার অল্পভাগ্যা জননী আ্গ শৌক- 
সাগরে পতিত হইয়াছেন । এরূপ কোথার়ও কি শুন! যায়, লক্ষণ, যে 
বিনা অপরাধে প্রমদাঁব বাঁকোর বশবর্তী হইযু। কেহ আমার ন্যায় ছন্দানুবর্তী 
পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? যাহা হউক এই কঠোর বন্তজীবনে 
তোমার প্রধোজন নাই, আমি ও সীতা বনবাঁসের দণ্ড ভোগ করিব, তুমি 
অযোধ্যাঁয় ফিরিয়া যাও। নিষ্ঠুর এবং নীচপ্রকৃতি কৈকেয়ী হয়ত আমার 
মাতাকে বিষ-প্রদীন করিয়া হত্যা করিবেনু, তুমি গৃহে যাইয়া আমার 
মাতাঁকে রক্ষা কর | তুমি মনে করিও না অযোধ্যা কিনব! সমস্ত পৃথিবী 
আঁমি বাহুবলে অধিকাঁর করিতে অসমর্থ, শুধু অধর্ম ও পরলোঁকের ভয়ে 
আমি নিজের অভিষেক সম্পাদন করি নাই |” এইরূপ বহু বিলাপ করিয়া 
সেই সমীরচঞ্চল বিটপি-পত্রের কম্পন-মুখর ছুজ্জেয় গভীর অরণ্য প্রদেশ, 
ভুলুঠ্ঠিতা অনশন-কৃশা লবঙ্গলতীপ্রতিম সীতার দুরবস্থা ও স্বীয় জীবনের 
ভাবী ছুর্গতি কল্পন1 করিয়া চির-সুখোচিত রাজকুমার “দাশ্রুনেত্রে ও ক্ষুব- 
চিত্তে মৌনভাবে সারা রাত্রি বসিয়া কাটাইলেন ।”_- 
অশ্রপুর্ণমুখো দীনো নিশি তৃষ্ীমূপাবিশং |” 

এই প্রথম রঙ্জনীর মহাক্রেশের পর 'বনবাঁস ক্রমে অভ্যন্ত হইযা গেল । 
চিত্রকূট পর্বতের সান্থদেশে অপর্যাপ্ত প্ুম্পভারসমূদ্ধ অরণ্যানী দেখিয়া 
ইহারা চমতকৃত হইলেন । বন-দরশন-বিস্মিত প্রকৃতি-প্রিয়৷ সীত৷ হরিৎচ্ছদ 
বনতরুরাজি দেখিয়া বনোম্মাদিনী হইয়া! পড়িলেন,__কুঞ্চিত ও নিবিড় বেণী 
পৃষ্ঠদেশে লম্িত করিয়| স্মিতমুখী রাঁমচন্দ্রকে হত্ত ধরিয়া লইয়া! গিয়া রক্তবর্ণ 


উস সিল স্পা দিপানিভীদ ৭ 


৩৮ রামায়ণী কথা 


পিপি পিস্পি পিল সপািল সিপা্পা শো হিপ পাস 
পলা দলিত নি পিপাসা শা পাপিপিসপিশীটিলীসি সদা তি তিল শি শীলা পিসি শা পাশা পাপা আত অপি তিল নি লিন চে 


অশোক পুম্পচয়নে নিষুক্ত করিয়া দিলেন। এ দিকে চিত্রকূটের একপার্থে 
অগ্নিশিধার স্তায় গৈরিক রেগুপেত একশুঙ্গশৈল গগন চুম্বন করিয়াছে, 
অপর দিকে ন্য়গ্রন্ত গুহপূর্ণ নিবিড় রাজ্যের ছুজ্ঞেয়ি শোভা-সম্পদ”_ 
কোঁথায়ও বহু-কন্দর-পাশ্বব্ভী বহু শৈলমালা গগনাবলদ্বিত হইয়া রহিয়াছে, 
সূ্ধ্যাংশু-সম্পর্কে ধাতুগাত্র শৈলের কোন অংশ চূর্ণ র্গতথণ্ডের ন্যায় 
উজ্জল্য প্রদর্শন করিতেছে,_কোঁথায়ও বা কোঁবিদার ও লোধ বৃক্ষ 
পরস্পরের সহিত সন্মিলিত হইয়া অপূর্ব সৌন্দর্যের একথাঁনি চিত্র-পটের 
ষ্টি করিতেছে,_কোথারও ঝা ন্ুর্ডবৃক্ষ অবনগিত পথে বেপথুমতী রমণীর 
নম্রতা প্রদর্শন করিতেছে, এই মমন্ত নানা বিচিত্রবর্ণের সমাবেশ” নানা 
উত্ভিদ্ব সম্পদে কন্দরনিঃস্থত খরবেগা শ্রোতত্থিনীর গদগদনাদী তরঙ্গের 
অভিঘাতে-_প্রম্প ও লতিব1 আঁভরণের খিচিত্রত্ণয চিত্রকুটপর্বরত উষ্ণদেশ- 
হ্থলভ প্রকৃতি: শোভ! ও বিল্াসসস্তার একত্র পরি/ক্ত করিয়া যেন সহসা 
বনুধাতল হইতে সমুখিত হইয়াছে ।--- 
“ভিত্বেব বন্থুধাং ভাত চিত্রকুটঃ সমুখিতঃ 1৮ 

এই চিত্রকূটের কণে নির্মল মুক্তার কণ্ঠীর ন্যায় মন্দাকিনী প্রবাহিত। 
সহসা এই উদার অনৃ্-পূর্বব প্রাকৃতিক সমৃদ্ধির সন্গিহিত হইয়া রামচন্দ্র 
উচ্ছ্বান সহকারে বলিয়৷ উঠিলেন,_- 

“রাজ্যনাশ ও সুহদ্বিরহ মা আমার দৃষ্টির বাঁধা জন্ম(ইতেছে নাঃ 
এই মহাঁসৌন্দ্য আমি সম্যকরূপে উপভোগ করিতে সমর্থ হইতেছি, 
বনবাস আজ আমার নিকট অতি শুভকর বলিয়া বোধ হইতেছে, ইহার 
ছুই ফলই পরম কাম্য । পিতাকে অসত্য হইতে রক্ষা করিয়াছি এবং 
ভরতের প্রিয় সাধন করিয়াছি ।” সীতার সহিত মন্দাকিনীর জলে স্নান 
করিয়া রামচন্দ্র পল্প তুলিয়া বলিলেন,_-দএই নদীর স্রিগ্ক সম্ভাষণ তোমার 
সখীগণের তুল্য, মন্দাকিনীকে সরযূ বলিয়া! মনে করিও 1” 

এই স্থানে দম্পতীর দৃশ্য ক্রমশঃ মধুর হইতে মধুরতর হইয়া উঠিয়াছে ১ 


রামচন্দ্র ৩৯ 


শস্৯িএলাসপ্রলাই-পসি 
পাধি্াি্িসিল সিপাসপািল সিটি লি »লাটিলিিপিসিপা পাপন পিপিপি পি সপ ছা পস্পলি সিপিপিাস্পিসিপাস্ির পা পপি পাটি পিল পিল 


কুহুমিত-লতা আশ্রয়-বৃক্ষকে জড়াইয়া ধরিয়ীছে। রামচন্জ্ বলিলেন, “কি 
সুন্দর ! তুমি পরিশ্রীস্ত হইয়৷ যেরূপ আমাকে আশ্রয় কর, এ ঘেন সেইরূপ 
দেখা যাইতেছে । গজদন্তোৎপাঁটিত বৃক্ষরাজি দেখিয়। দম্পতী সেই 
অকাল-শুফ বৃক্ষের প্রতি ছুইটি কৃপাঁর কথা বলিয়৷ গেলেন । শৈলমাঁল। 
প্রতিশবিত করিয়া বন্তকোকিল ডাকিয়া উঠিল, বন্য-ভূঙ্গ গুঞ্জরণ করিল, 
তাহার! মুগ্ধ হইয়া শুনিতে শুনিতে চলিলেন । নীলবর্ণ, লোহ্তবর্ণ কিন্বা 
অন্ত কোন বর্ণের যে ফুলটি পথে স্থন্দর বলিয়া! মনে হইল? রামচন্দ্র সপল্লব 
সেই ফুলটি চয়ন করিয়া সীতার হস্তে প্রদ্দান করিলেন । মনঃশিলার উপর 
জল-সিক্ত অন্গুলী ঘবিয়া তিনি সীতার সীমন্তে সুন্দর তিলক রচনা করিয়া 
দিলেন। কেশপুষ্প তুলিয়া তিনি সীতার নিবিড় কর্ণীন্তচম্বী কুন্তলে 
পরাইয়। দিলেন এবং স্ি্ধ আদরে বলিলেন__ 


শি পাসিল 


“নাযোধ্যায়ে ন রাজ্যায় স্পৃহয়েয়ং তবয়া সহ” 


“আমি তোমার সঙ্গে বাস করিয়। 'অযোধ্যার রাজপদ স্পৃহা 
করিতেছি না ।” 

চিত্রকূটের মনোহর শৈলমালাপরিবৃত প্রদেশে শীল, তাল ও অশ্বকর্ণ 
বুক্ষের পত্র ও কাণ্ড দ্বারা লক্ষ্মণ মনোরম পর্ণশাল! নির্মাণ করিলেন । 
মন্দাকিনীর তরঙ্গাভিঘাত শব্দ সেই স্থানে মন্দীভৃত হইয়া শ্রুত হইত, 
রামচন্দ্র সেই বন্বাঁটিকায় ভ্রাতা ও পত্বীর সঙ্গে বাস করিয়! সমস্ত কষ্ট 
বিশ্বত হইলেন। এই সময় মহতী সৈম্তমালা ও আত্মীয়-ুহৃদর্গ পরিবৃত 
হইয়া ভরত তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে আসিলেন। লক্ষণ শীলবৃক্ষের 
সমুচ্চ শাখায় আরোহণ পূর্বক ভরতের চিরপরিচিত কোবিদার-ধ্বজাক্কিত- 
পতাকাপরিবেষ্টী অযোধ্যার বিশাল সৈন্সজ্ঘ দর্শনে মনে করিয়াছিলেন-_ 
ভরত তাহাদিগের বিনাঁশকল্পে অগ্রসর হুইয়াছেন। এই ধারণায় উত্তেজিত 
হইয়া তিনি তরতকে নিধন করিবার সঙ্কল্ল জানাইয়! রামচন্ত্রকে যুদ্ধার্থ 


৪০ রামায়ণী কথ! 


তরী বণীি পিছ পাশ লা শী লী শাঁছি পর পাটি পি এ পোদিা পিট লী এ পো পিতা শা পাত পিপি পসিলাসছি পিতা পাসটিলিকাপটি শসটিপস্পাপা পাসছি পাস তি সপন সি ও পাতি পর আছি লিপি ০ পস পরি পরি পা পিপি” 
সম পরি শতক ্ 


উদ্ভত হইতে উদ্বোধন করিতে লাগিলেন। কিন্ত রামচন্দ্র স্নেহীর্্রকণ্ে 
বলিলেন--“ভরত বদি সত্য সত্যই সৈম্ত লইয়া এন্থলে আঁসিয় থাকেন, 
তবেই বা আমাদের যুদ্ধের উদ্যোগ করিবার প্রয়োজন কি? পিতৃসত্য 
পাঁলন করিতে বনে আসিয়া ভরতকে ঘুদ্ধে নিহত করিয়া আমরা কি 
কীর্ডিলাভ করিব? ভ্রাতুরত্ত কলস্থিত শ্বধ্য আমাদিগকে কি পরিতৃপ্ত 
প্রদান করিবে? বদ্ধু কিনা স্ম্বদ্বগের বিনাশ দ্বার! যে দ্রব্য লব্ধ হয়ঃ তাহ! 
বিষাক্ত খাছ্ের ন্যায় আমার পরিহাধ্য । ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গের স্থখের 
নিকট আমার স্বীয় সুখ অতি আঁকঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করি।” তৎ্পন্ন 
তর্ত ষে উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন, তাহা অনুমান করিয়া তিনি বলিলেন)__ 
“আমা প্রাণ হইতে প্রিয়তম কনিষ্ঠ ভাই ভরত আমার বনবাঁস-সংবাদে 
শোক-ক্ষিপ্ত হইয়া আমাকে ফিরাইয়। লইয়। যাইতে আসিয়াছে, ভরত আর 
কোন কারণে আসে নাই। 

এ দিকে নগ়পদে এটাঁচীরধারী অনুগত ভূত্যের স্তাঁয় চিরবংসল 
ভরত আমিরা-_ 

“্রাতুঃ শিল্বন্ত দাসস্য প্রসাদং কর্তুমর্থসি |” 

“আপনার এই ভ্র।-5 শি্ত ও সেবকের প্রতি প্রসন্ন হউন” বলিতে 
বলিতে উচ্ৈঃম্বরে কীদিয়া রামের পদতলে পতিত হইলেন। ভরতের মুখ 
শুক, লজ্জা ও মনস্তাপে তাহার শরীর শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। 
রামচন্দ্র অশ্রপূরিত চক্ষে স্নেহের পুত্তলী ভরতকে ক্রোড়ে লইলেন ও কত 
নিগ্ধ-সম্ভাষণে তাহার মস্তক আব্্রাণপূর্বক আদর করিতে লাঁগিলেন। 
ভরত দেখিলেন, মত্যব্রত রামচন্দ্রের দেহ হইতে দিব্য জ্যোতিঃ স্ফকুরিত 
হইতেছে। তিনি স্থ্িল ভূমিতে আসীন, তথাপি তাহাকে সাগরান্ত 
পৃথিবীর একমাত্র অধিপতির ন্যায় বোধ হইতেছে, তাহার ছুইটি পদ্ম প্রভ 
চক্ষু উজ্ঞল, জটা ও চীর পরিয়া৷ আছেন, তথাপি তাহাকে পবিত্র ষজ্ঞাগ্রির 
তায় দুষ্ট হইতেছিল | ধর্ম্নাচারী ভ্রাতা যেন রাজ্য ত্যাগ করিয়াই প্রকৃত 


রামচন্দ্র ৪১ 


ভাসপিসিপ কি তি চাটি ঠিক লোন ৩৯ পস্সিপিসিসছি 2 তাস্সিনপিউ লি তিনটি পস্টিশী সিলসিলা শনি পি লী লাজ টি ছি তীস্ছি ত ডি ৬ রা কাস চে 


রাজাধিরাজ সাজিয়াছেন। এই দেবপ্রভাঁব অগ্রজের পদতলে পড়িয়া 
আর্ত রমণীর ন্যায় ভরত কত শ্সেহার্ কথ! বলিতে বলিতে কীদিতে 
লাগিলেন। এই ছুই ত্যাগী মহাপুরুষের সংবাদ আদি-কবির অতুল তুলি- 
সম্পাতে চির-উদ্ার ও চির-করুণ হইরাছে। রামচন্দ্র ভরতের মুখে 
পিতৃখিয়োগের সংবাদ শুনিয়| কিছুকাল অধীর হইয়া পড়িলেন। মন্দাকিনী- 
তীরে ইস্গুদীফলে পিভৃ-পিগ্ড রচিত হইল । রাঁম সেই পিশু প্রদান করিতে 
উদ্যত হইয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় শোকোচ্ছ্বাসে ভূলুঠিত হইয়! কীদিত্ে 
লাগলেন । কিন্তু তিনি ক্ষণপরেই চিত্তসংবম করিয়া সংসারের অনিষ্ঠযতা 
ও ধর্মের সারবত্তা সম্বন্ধে ভরতকে উপদেশ দিলেন__“মম্ুয্তের সুদৃশ্য দেহ 
জরা-বশীভৃত হইয়! শক্িহীন ও বিরূপ হইয়া পড়ে। পক্ষ শস্যের যেরূপ 
পতনের ভয় নাঁই, সেইরূপ মনুস্েরও মৃত্যুর জঙ্য নির্ভয়ে প্রতীক্ষা করা 
উচিত-_কারণ উহা! 'অবধারিত। যে প্রমোদরজনী অতীত হইয়াছে, 
তাহা আর ফিরিয়া আমে না, যসুনার,ঘে প্রবাহ সাগরে সম্মিলিত 
হইয়াছে, তাহা আর ফিরিয়। আসিবে না, সেইরূপ আঘুর যে অংশ ব্যয়িত 
হইয়াছে, তাহা! আর প্পরত্যাবন্তিত হইবে না। যখন জীবিত ব্যক্তির 
মৃত্যুকালই আমন্ন ও অনিশ্চিত, তখন মুতের জন্য অন্কুতাঁপ না করাই 
বিধেয়। ক্রমে দেহ লোলিত ও শিরোরুহ পন্কতা৷ প্রাপ্ত হইলে জরা গ্রন্ত 
জীবের কি প্রভাব অবশিষ্ঠ থাকে? যেরূপ সমুদ্রে পতিত দৈববশে মিলিত 
কাষ্ঠদ্ধয় পুনরায় শ্োতোবেগে ব্যবধান হইয়৷ পড়ে, সেইরূপ স্ত্রী পুত্র ও 
জ্ঞাতিদের সহিত মিলন দৈবাঁধীনঃ কখন্‌ চিরবিরহ উপস্থিত হইবে, তাহার 
নিশ্চয়তা নাই । আমাঁদের পিত৷ নশ্বর মন্ুষ্য-দেহ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্গলে'কে 
গিয়াছেন, তাহার জন্য শোক বৃথা। ধর্ম পালন পূর্বক পিতৃ-আজ্ঞা 
শিরোধাধ্য করিয়। তত্প্রতিপালনই এখন আমার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য ৮ মুহূর্ত 
মধ্যে গভীর শোক জয় করিয়া শ্রীরামচন্ত্র আত্মস্থ হইলেন; ভরত বিশ্যয় 
সহকারে বলিয়! উঠিলেন। 


৪২ রামায়ণী কথা 


স্পা শী। রশ স্পপ্িশীশিশস্পিশাশি পা পর শসা 
পিসী শীট সপালাশ শশা িসল  লীপশিতি 0 পপি স্পি শপ শা পাশা স্টী শিপ! 


“কোঠিম্তাদীদুশে। লোকে যা্রশস্ত্রমরিন্দমমূ। 
ন ত্বাং প্রব্যথয়েৎ ছঃখং শ্রীতির্বা ন প্রহর্ষয়েৎ ॥% 

“তোমার স্যায় এন ভগতে আঁর কোন্‌ ব্যক্তি আছেন, সুথে তোমার 
হর্ষ নাই, দুঃখে তুমি বাখিত হও না।» 

ভরত উহাকে ফিরাইয়া লইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টিত হইলেন । বশিষ্ঠ, 
জাবাঁলী প্রভৃতি কুলপুধোহিতগণ রামকে অধোধ্যাঁয় প্রত্যাঁগমনের জন্য 
অনেক অনুরোধ করিলেন। জাঁবালী অনেকগুলি অদ্ভূত তর্ক উপস্থিত 
করিলেন--“জীবগণ পৃথিবীতে, একা আগমন করে এবং এস্কান হইতে 
একাই অপস্থত হয়ঃ স্থতরাঁং কে কাহার পিতা, কে কাহার মাতা? এই 
পিতৃত্ব মাতৃত্ব বুদ্ধি। উন্মত্ত এবং বুদ্ধিশূন্য লৌকেরই হইয়া থাঁকে। প্রকৃত 
পক্ষে শুক্র শোণিত ও বীন্ঘই আমাদের পিতা। দশরথ তোমার কেহ 
নহেন, তুমিও দশরথের কেহু নহ। পিতাঁর জন্ত যে শ্রাদ্ধাদি করা হয়, 
তাহাতে শুধু অনাদি নষ্ট হয়, কারণ ধৃত ব্যক্তি আহার করিতে পারে না। 
যদি একজন ভোজন রিলে অন্ঠের শরীরে তাহার সঞ্চার হয়, তবে প্রবাসী 
ব্যক্তির উদ্দেশে অপর কাহাকেও আহার করাইয়। দেখ, উহাতে সেই 
প্রবামীর কোন তৃপ্তিই হইবে না। শীস্তাদি শুধু লোক বশীহৃত করিবার 
জন্য হুট হইয়াছে! 'অতএব রাঁম, পরলোকসাধনকর্ম্ম নামক কোন পদার্থ 
নাই, তোঁনার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হউক। তুমি প্রত্যক্ষের অনুষ্ঠান 
এবং পরোক্ষের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও এবং অযোধার সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত হও-_- 


“একবেণীধরা হি ত্বাং নগরী সং প্রতীক্ষতে |” 


“অযোধ্যা নগরী একবেণীধরা হইরা তোমার আগমন প্রতীক্ষা 
করিতেছে ৮ 


শ্রীরামচন্দ্র পিতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা) «দেবতার দেবতা” বলিয়। 


রামচন্দ্র ৪৩ 


এসপি সিসি গা সি পোস্ত সপ পর অস্ত পতি সিসি লোপাট লোপা পাশ লি লাস্ছি লা পি পা পসপসপা | টিপছি লি সি সস পপির 


জানিয়াছিলেন। জীবালীর উক্তিতে তিনি কুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “আপনার 
বুদ্ধি বেদ-বিরোধিনী, আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণের! নিষ্কাম হইয়! 
শুভকার্ধ্য সাধন করিয়াছেন এবং এখনও অনেকে অহিংসা, তপ ও বজ্ঞাদির 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাহারাই প্রকৃত পূজনীয়। আপনি ধর্ম 
নাস্তিক, বিচক্ষণ ব্যক্তিরা নাস্তিকের সহিত সম্ভাষণও করিবেন না। 
আমার পিতা যে আপনাকে বাঁজকত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি তাহার 
এই কাধ্যকেই অত্যন্ত নিন্দা করি ।৮ আধ্যাত্মিক রামাঁয়ণে কণিত আছে, 
মহাঁপিতৃভক্ত রামচন্দ্র এইরূপ নান্তিকতাবাঁদীদিগকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, 
যেন তাহারা জন্মান্তরে শুকর-যোনি প্রাপ্ত হয়। বশিষ্ঠ মধ্যে পড়িয়া 
রাঁমচন্দ্রের ক্রোধ প্রশমন করিয়। দিলেন । 

ভরত কোন ক্রমেই রামচন্দ্রের পদচ্ছায়া পরিত্যাগ করিয়া! যাঁইবেন না, 
তিনি বনবাসী হইবেন এই অভিপ্রায় জ্বাপন করিলেন, বাম তাঁহাকে 
অনেক ন্নেহাছুরোধ করিয়া ফিরিয়া যাইতে বলিলেন ;) শোকক্রিন্ন ভরত, 
রাম যাইতে সম্মত না হইলে অনশনে প্রাণত্যাঁগ করিবেন, এই বলিয়া 
প্রায়োপবেশন অবলম্বন পূর্বক কুটীরদ্বারে পড়িয়া রহিলেন। ভরতের 
রেশ রাঁমচন্দ্রের অসহ হইল, তিনি শ্বীয় পাঁছুক1 ভরতে হস্তে দিয়! তাঁহাকে 
ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিলেন। ভরত স্বীয় জটাবদ্ধ-কেশ-কলাপ- 
স্থশোভন ত্রাতৃপদবজোঁবাহী পাছুকায় বাজ্যশাসন নিবেদন করিয়া 
অযোধ্যাঁভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ 

তরত চলিয়া গেলেন। ভরতেব সৈম্থা সঙ্গে আগত অশ্ব ও হস্তীর 
পৃরীষে চিত্রকূটের একপ্রীস্ত পূর্ণ হইয়াছিল, উহার দুর্গন্ধ অসহনীয় হইল, 
এদিকে অযোধ্যার নিকটবর্তী স্থানে থাকিলে প্রায়ই হয়ত তথাকাব লোক 
গমনাগমন করিবে এই আশঙ্কায় রামচন্দ্র ভ্রাতা ও পত্ীর সঙ্গে চিত্রকূট 
পরিত্যাগপূর্ববক শনৈঃ শনৈঃ দক্ষিণাভিমুখে যাইতে লাগিলেন । খষিগণের 
অন্থরোধে রাম রাক্ষমগণের উপদ্রব নিবারণের ভার গ্রহণ করিলেন; 





৪৪ রাঁমায়ণী কথ! 


এই উপলক্ষে সীতা রামচন্দ্রকে বলিলেন “তিনটা কাঁধ্য পুরুষের বর্জনীয়, 
মিথ্যা কথা, পরদার এবং অকারণ শক্রতা । তোমার সম্বন্ধে প্রথম ছুই 
দোষের কল্পনাই হইতে পাবে না, কিন্ত তুমি রাক্ষলগণের সঙ্গে অকারণ 

তায় লিপু হইতেছ বলিযা আমার আশঙ্কা হইতেছে ।” রাম বলিলেন, 
"ক্ষত হইতে যে ত্রাণ কবে মেই ক্ষত্রিয় খধিগণ রাক্ষসগণের অত্যাচারে 
আর্ত হইয়। "সামার শবণীপন্ন হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেক নিরীহ ও 
ধার্মিক ব্যক্তিকে রাক্ষসেবা হত্যা করিয়াছে । তীহার! বিপদে পড়িয়। 
আমার আশ্রয় ভিক্ষা করিরাছেনঃ আমিও তীঁহাদিগের নিকট প্রতিশ্রুত 
হইয়াছি ) এখন রাক্ষদগণেব সঙ্গে যুদ্ধ আমার অবশ্যভাঁনী । আমার যে 
কোন বিপদই হউক না কেন, আমি রাজ্য এমন কি তোমাকে পধ্যস্ত 
ত্যাগ করিতে পারি, তথাপি সত্যত্রষ্ট হইতে পাবি লা 1৮ 

তখন শীতথতু দেখা দিয়াছে, ইহার! নাল-শেষ পদ্ম লতা! ও শীর্ণ-কেশর 
কর্ণিকার পুষ্প দেখিতে দেখিতে বন্য উগ্র পিগ্নলী গন্ধে আমোদিত হইয়া 
পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় কুটার রচনা! করিয়া বাঁস 
করিতে লাগিলেন । 

অধোধ্যাকাঁণ্ডে রামচন্দ্র অপূর্ববরূপে সংযমী, তিনি কচিৎ কোন স্থলে 
দৌর্ববপ্যের লেশ প্রদর্শন করিলেও মুহূর্ত মধ্যে আপনাকে আশ্র্যারূপে 
সংবরণ করিয়া লইয়াছেন। 

অযোধ্যাঁকাঁণ্ডে বিশ্ব শুদ্ধ সকল ব্যক্তি অধৈর্ধ্য। কেহ শৌকাকুল; 
কেহ ক্রোধোন্ত্ত কেহ বা রাজ্য-কামুক ! রামচন্দ্র মাত্র এই অধ্যায়ে 
নিশ্চল কর্তব্যের বিগ্রহ স্বরূপ অকুস্তিত। তীহার জন্য জগৎ কুষ্টিত কিন্তু 
তিনি নিজের জন্য কুষ্টিত নহেন। যেখানে বৈষয়িকের সঙ্গে বৈষয়িকের 
সংঘর্ষ, কেহ বা মত্যপরায়ণ। কেহ বা অসত্যপরায়ণ, সেইখানেই 
রামচন্দ্র ভ্যাগপরায়ণ। তাহার বিষয়ে ত্বণা ও সত্যে অনুরাগ সর্বত্র 
আঘাদিগের বিল্যয়ের উদ্রেক করে। তাহার কর্তব্যনিষ্ঠা অপরাপরকে 


রামচন্দ্র ৪৫ 


শাস্প্পন্পসসপি  পাস্টিলাস্পিসপিাসিশাসিনিপসপর তা শী সপািলািপাসটিশশ পা সাসিশিপী তা পাপা শি শসপাস্পিসিশী তি লস সিল সিসি শি সিল লাস পা পাশ িপচিতা লী পা শশী পলা 


অপূর্ব ত্যাগ স্বীকারে প্রণোদিত করিতেছে, অথচ কোন উন্নত গগনচুস্থী 
শৈলশৃঙ্গের হায় তাহার শোতন চরিত্র সকলের উর্ধে অবস্থিত । 

কিন্ত পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে রামচন্দ্রের আত্ম-সংঘম শিথিল হইয়া 
পড়িল। তিনি এ পধ্যস্ত লক্ষণাদিকে উপদেশ দিয়া সৎপথে প্রবর্তিত 
করিয়াছেন, এবার তিনি তীহদের উপদেশাহ হইয়া পড়িলেন। তাহার 
লঙ্কাঁজয় অপেক্ষা অষোধ্যকাণ্ডের আত্মজয়ের আমরা অধিক পক্ষপাতী । 

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বামচন্দ্রের বৈরাগ্যের শ্রী কতক পরিমাণে 
চলিয়া গেলেও তিনি একটুকুও শ্রীহীন হইলেন বলিয়! মনে হয় নাঃ কাব্যশ্র 
তাহাকে বিশেষরপে অধিকার করিয়া, বসিল। তাহার ম্ুধামধুর 
প্রেমোন্মাদঃ পুম্পিত অন্ুগোদ প্রদেশের প্রাকৃতিক বিচিত্র ভাবের সঙ্গে 
এক্যতান বিরহ-গীতি, খতুভেদে মাঁল্যবান্‌ পর্বতের বিবিধ শোভাসম্পদ 
দর্শনে অনুরাগী রাজকুমারের উন্মত্ত ভাবাবেশ--এই সকল অধ্যায়ে অফুরন্ত 
মধুর ভাণ্ডার উন্ুক্ত করিয়া দিয়াছে । আমর! তাহার চিত্ত সংঘমের 
অভাবে পরিতৃপ্ত হইব কি সুখী হইব, তাহ শীমাংমা করিয়া! উঠিতে পারি 
নাই। নাঁনা বিচিত্র ভাবে এই সকল অধ্যায়ে তাহার চরিত্রের বিকাশ 
পাইয়াছে। মারীচ রাক্ষস রাবণকে বলিয়াছিল-_ 


বৃক্ষে বৃক্ষে চ পশ্যামি চীরকৃষ্কাজিনাম্বরং | 
গৃহীত ধন্ুুষং রামং পাশহস্তমি বাস্তকং ॥৮ 


“আমি বৃক্ষে বৃক্ষে কৃষ্ণাজিনপরিহিত করাল মৃত্যু-সদৃশ ধনুষ্পাণি 
রামচন্দ্রের মুণ্তি দেখিতে পাইতেছি।” একদিকে তিনি যেরূপ ভীতি প্রদঃ 
অপরদিকে তিনি তেমনই সুন্দর-ধনুষ্পাণি রামের বহ্ধলপরিহিত লৌম্য- 
মৃণ্তি দেখিয়! দর্াস্কুর রোমন্থন করিতে করিতে আশ্রম-হরিণশাবক চিত্রের 
পুত্বলীর স্তায় দীড়াইয়।৷ আছে, কখনও ব! তাহার বন্ধলা গ্র দস্তা গ্রে ধারণ 
করিয়া ন্নেহভারে তৎপার্্বন্তী হইতেছে এবং যখন বিরহোন্মত্ত রাজকুমার 


৪৬ রামায়ণী কথ 


স্পস্িিস্পাশাপা স্পা পাস্টপিস্মিিসিল (পালিত সমিতি লিপি রি তািত শাাসিপাস্পসপিিপাস্পিপসপাসপিশাি পাপ 


“হে হরিণযুখ, আমার প্রাণপ্রিষ! হরিণাক্ষী কোথায়” এই প্রলাপ বলিতে 
বলিতে কাঁতরকণ্ঠে তীহাদিগকে সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন 
তাহারা ও যেন সীশ্রুণেবে মহুসা উখ্িত হইয়। দক্ষিণদিকে মুখ ফিরাইয়া 
নির্বাক ও নিম্পন্দভাবে তাঁহাদের বেদনাতুর মৌন হৃদয়ের ভাব যথাসাধ্য 
জ্ঞাপন করিয়াছে । 

পঞ্চবটীতে শুর্পণথ|র নাসা কর্ণচ্ছেদের পরে রামচন্দ্রের সঙ্গে রাক্ষসগণের 
ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। খরদূষণাদি চতুর্দশমহন্্র রাক্ষস রামকর্তৃক নিহত 
হইল। জনস্থানের এই দুর্দশার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাবণ পরিব্রাজক 
বেশে সীতাঁকে হরণ করিয়া লইয়৷ গেল । 

মারীচরাক্ষসের মৃত্যুকালের উক্তি শুনিয়াই রামচন্দ্র রাঁক্ষপগণের কি 
একটা অভিসন্ধি আছে, তাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন। পথে লক্ণকে 
একাকী আসিতে দেখিনা তিনি একান্ত ভঘ-বহবল হইয়া পড়িলেন। 
এই সময় হইতে প্রশীন্তচিভ, রামচন্্র ক্ষুব্ধ সমুদ্রের স্তায় চঞ্চল হইয়া 
উঠিলেন। বস্ততঃ তাহার শোঁকে 4 যথেষ্ট কারণ ছিল । তিনি বনবাঁস- 
সম্কর্প জানাইলে সাধ্বী-_ 


“অগ্রতস্তে গমিএামি মৃদ্ধন্তী কুশকণ্টকান্‌ ॥৮ 


“কুশকণ্টকে পদচারণ পূর্বক তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব” বলিয 
প্রফুল্লচিত্তে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া ভিথারিণী সাজিয়াছিলেন। 
অযোব্যাঁর স্থুরম্য হ্র্মরাজির উল্লেখ কিয়া বলিয়াছিলেন, এ সকল 
অষ্টালিকাঁর ছায়া অপেক্ষা-__ 


“তব পদচ্ছায়৷ বিশিষ্যতে |” 


“তোমার পদচ্ছায়াই আমি অধিকতর কাঁমনা করি।” নৃপুরলীলামুখর 
পাঁদক্ষেপে ক্রীড়াশীল! রাঁজবধূ রামকে ছায়ার স্তায় অন্ুগমন করিয়াছেন, 
মৃগীবৎ ফুল্পনয়না! ভীরু বনে ভয় পাইলে স্বীয় ভূজলতা দ্বার! রামচন্ত্রের 








পাস 


রামচন্জর ৪৭ 


সি এপস এটি সিসির আত প্র টা টিপ টি লাস পাপ পিসি উস সপ্ন পাস পট পা 
রঙ 





তি পালি শস্টি সিসি 





সি লাশ বড শা শি 


ৰাহু আশ্রয় করিতেন। এই ত্রয়োদশ বর চিত্রকূট ও পঞ্চবটীর তরু- 
চ্ছায়ায়, গদগদনাদী গোদাবরীর উপকূলে, মন্দাকিনীর সিকতাভূমে বন্য 
কন্দমূল ও কষাঁয় ফল সেবন করিয়া বহু আদরে ললিত সোহাগিনী 
রাজবধূ স্বামীর পার্খ্ববর্তিনী হইয়া থাঁকাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ মনে 
করিয়াছেন। রামচন্দ্রও যখন তাহাকে লইয়া আসেন, তখন বলিয়া- 
ছিলেন_ “আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া! যাইতে ভয় করি না। সাক্ষাৎ 
রুদ্র হইতেও আমার ভয় নাই ।* এই অভয় দিয়া তন্বী পদ্মপলাশাঙ্গীকে 
'আনিয়াছিলেন, এখন তিনি তাহাকে বক্ষ করিতে পারিলেন না ; সুতরাং 
রামের ব্যাকুলতার বথেষ্ট কারণ ছিল। তিনি লক্ষ্ণকে একাকী দ্েখিয়াই 
সমূহ বিপদাঁশঙ্কায় মুহামাঁন হইয়া পড়িলেন, অনভ্যন্ত করুণ কণ্ঠে বলিয়! 
উঠিলেন? “্দগুকারণ্যে যিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেনঃ আমার 
সেই বন-সঙ্গিনী ছুঃখসহায়াকে কোথায় বাখিয়। আপিলে? বাহাকে ছাড়া 
আমি এক মুহূর্তও বাঁচিতে পারিব নাঃ$আমার সেই প্রাণসহায়কে 
কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ ?” 


“যদি মামাশ্রমগতং বৈদেহী নাভিভাষতে । 
পুরঃ প্রহশিতা সীতা প্রাণা-স্তক্ষামি লক্ষ্মণ ॥” 
আমি আশ্রমে উপস্থিত হইলে যদি পুনরায় হাসিয়া! সীতা আমার 
সঙ্গে কথা বলিতে না আমেন, তবে আমি প্রাণ বিসঙ্জন দিব” 
বিপদাশঙ্কায় কৈকেয়ীর প্রতি কটংক্তি প্রয়োগ করিলেন__ 
“হা সকামাগ্ কৈকেয়ী দেবী মেহছ্য ভবিষ্যতি |” 
তিনি লক্ষণের সঙ্গে দ্রুতপদে কুটিরাভিমুখে অগ্রসর হ্ইলেন। সমস্ত 
প্রকৃতি যেন তীহার বিপৎপাতের নিবিড় পূর্ববীভাষ-স্থচক ভত়ত্রস্ত মৌনভাব 
অবলম্বন করিল। চারিদিকে অশুভ লক্ষণ দেখিয়া তাহার মুখ শুকাইয়। 
গেল; দেখিলেন হেমন্তে শুষ্ক পদ্মদ্লের মত সীতা বিহীন শ্রাহীন শ্লান 


৪৮ রামায়ণী কথা 


স্পা সি ও পাস্পাসি পাস সপ সী পস্পিলাস পে সিপাসিপাশিশা স্পা সপীস্পি শাশাছি  স্টিসিতাসি তী পলাি লিসকাসটিলাসি এ ক লাসিস্সিিপসশি সিল টি লাস ০ পাশ 


কুটার খানি দাড়াইয়া আছে? উহার সৌন্দ্ধ্য চলিয়া গিয়াছে, বনদেবতার! 
সেই পঞ্চবটা হইতে বিদায় লইয়াঁছেন-_সমস্ত বনপ্রদেশে সীতা-শৃন্তত। 
বিরাঁজ করিতেছে, পঞ্চবটার তরুরাজি অবনত শাখাষ যেন কীদিতেছে, 
পঞ্চবটীর পাখীগণ কাকলী ভুলিয়া গিযাছে-_পঞ্চবটার তরুশাখায় 
ফুলগুলি বিণীর্ণ । অজিন ও বন্ধলাদি কুটারের পাশে আবদ্ধ রহিয়াছে-_ 
এই অবস্থা দেখিয়া-_ 


«শোকরক্বেক্ষণঃ শ্রীমান উদ্মত্ত ইব লক্ষ্যতে 1৮ 


রামচন্দ্র পাগল হইয়া! পড়িলেন, তাহার চক্ষু রন্ডিমীভ হইয়। উঠিল। 

হয় ত গোঁদাবরীতীরে সীতা পদ্ম খু'জিতে গিয়াছেন__-বনে পথ হারাইয়া 
ফেলিয়াছেন। “বনোন্মত্তা চ মৈথিলী” ছুই ভাই ব্যাকুলভাঁবে খু'জিতে 
লাগিলেন। গিরি, নদী ও নান! ছুর্গম স্থান অগ্বেষণ করিলেন । রামচন্দ্র 
ক্রমেই বড় ব্যাকুল হইয়! পড়লেন, কদন্ব ফ্ুন্থম-প্রিয়ার তত্ব কদন্থ তর 
জানিতে পারে, সুতর|ং কদদ্ধ বৃগ্ষকে প্রির-কথা জিজ্ঞাসা করিলেন) 
বিন্ববৃক্ষের নিকটে যাইয়া! কৃতালি হইলেন; লতাপ্ল্লধপুষ্পাঁঢ্য বৃহৎ বন- 
স্পতির নিকটে যাঁইয়৷ কাতরকণ্ে রাম, সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । 
পত্রপুষ্প সংচ্ছন্ন অশৌকে নিকট শোক মুক্তির উপদেশ চাহিলেন এবং 
কণিকার পুম্পদর্শনে পাগল হইয়া সীতার শ্রীমুখের কর্ণশোভা স্মরণ 
করিলেন। বনে বনে উন্সত্তের স্যাঁয় ভ্রমণ করিয়া মৃগযুথের নিকট 
মৃগশাবাক্ষীর তত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন। সহস! ক্ষিপ্তব ছায়া-সীত দর্শনে 
ব্যাকুলক্ঠে বলিতে লাগিলেন__ 


“কিং ধাবসি প্রিয়ে নৃনং দৃষ্টটাসি কমলেক্ষণে। 
বৃক্ষৈরাচ্ছাগ্ চাত্সানং কিং মাং ন প্রতিভাষসে ॥৮ 
ভিষ্ঠ তিষ্ঠ বরারোহে ন তেহস্তি করুণাময়ি। 
নাত্যর্থং হাম্থশীলাসি কিমর্থং মামুপেক্ষসে ॥৮ 


সা ৪৯ 


স্পা সিরা স্াস্টির্টাতিা শপ পোলিশ লিলি িস্পিতিসি লী স্পরি্পতিস্পরিসপ সরি সি সিকি স্পিন শিস্টিলা্ছি পপ শিস তা শাসিশিস্সিপাসিলী পাস সনি শরীসটিলপ শা 


ণ্হে হে প্রিয় তুমি বৃক্ষের অন্তরালে ধাবিত হইতেছ কেন? আমি 
তোমাকে দেখিতে পাইতেছি। তুমি আমার সহিত কথা কহিতেছ না 
কেন? ' তুমি ত পূর্ব্বে আমাঁর সঙ্গে এরূপ পরিহাঁদ করিতে না? তুমি 
দাড়াও, যাইও না, আমার প্রতি তোমার করুণ! নাঁই?” এই বলিয়া 
ধ্যান্পরায়ণ হইয়। নিষ্পন্বভাবে দীড়াইয়' রহিলেন। 

ক্মণেক পরে এই বিমুঢ়ুতা ঘুচিলে তিনি পুনশ্চ সীতান্বেষণে প্রবৃত্ত 
হইলেন। সীতাকে কেহ হরণ করিয়া লইয়াছেঃ এই আশঙ্কা রানের হয় 
নাই ; তাহার ধারণ! হইল, সীতাঁকে রাক্ষনগণ খাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার 
শুভকুগডরের দীপ্তি উদ্ভাসিত বক্রান্তকেশসংবৃত, সুন্দর পূর্ণচন্দ্রের স্তায় 
মুখমণ্ডল, সুচাঁর নাসিক ও শুভ্র ও্ঠাধর রাঁক্ষসের ভয়ে মলিন ও শুপ্ষ 
হইয়া গিয়াছিল। বেপথুমতীর পল্লব-কোমল বানু, স্থন্দর অলঙ্কীর, সকলই 
রাক্ষপগণের উদরস্থ হইয়াছে, ভাবিয়া রামচন্দ্র পলকহীন উন্মাদ দৃষ্টিতে 
আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিলেন এবং ॥ন্ণপরে চলিতে লাগিলেন । 
একবার ক্রুত একবার নস্থর গতিত্তে উন্মত্তের হ্তাঁয় নদ নদী ও নিরঝরিণী- 
মুখরিত গিরি প্রদেশে ভ্রষণ করিতে করিতে বলিলেন, “লক্ষ্মণ, পদ্মবনাকীর্ণ 
গোদাবরীর বেলাভূমি, কন্দর ও নিঝরিণীপুর্ণ গিরিপ্রদেশ,প্রাণাধিকা সীতার 
জন্ত সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়! খু'জিলাম, তাহাকে ত পাইলাম না।” 
এই বলিয়! মুহূর্তকাল শোকাঁবেগে বিসংজ্ঞ হইয়া ভূলুন্ঠিত হইয়া পড়িলেন। 
তখন তাহার গভীর ও ঘন নিশ্বাস ধরণীর গাত্রে নিপতিত হইতে লাগিল । 

কতকক্ষণ পরে রাঁম লক্ষ্মণকে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ 
করিয়া বলিলেন, “আমি অযোধ্যায় আঁর কোন্‌ ঘুখে যাঁইব, বিদেহরাঁজ 
সীতার কথা জিজ্ঞাসা কবিলে আমি কি কহিব? ভরতকে তুমি গাঢ় 
আলিঙ্গন করিয়া বলিও রাজ্য যেন চিরদিন সেই পালন করে। আমার 
মাত! কৈকেরী, সুমিত্রা ও কৌশল্যাকে সমস্ত অবস্থা বলিয়া তাহাদিগকে 
যত্বের সহিত পালন করিও ।” 

৪ 


৫০ রামায়ণী কথা 


জান পাতি সিতাস্সি্পী পাি পিসি সপ সীল ৯ পসরা নি পসটিশীসিদ লিষ্ট চিত স্পিশসিন শীট পিসিতে িঠা ৯ লাক ২ পিল পিশ পরাস্ত সিসির ক সক সিল লো ্পিপাসসিপিস্সিপাস্সি রিলিস পাস্সি শা আসিস লী সী নি রসিক সস তি 


লক্ষণ অনেক উপদেেশ-বাঁক্যে রামের মনে সাস্বন। দিতে চেষ্টা করিলেন । 
যিনি বলিয়া ছিলেন-_- 


“বিদ্ধি মাং খধিভিস্তলাং বিমলং ধন্মমাশ্রিতং |” 


“আমাকে খধিতুল্য বিমল ধর্্মাশ্রিত বলিয়া জানিও»”-__ ধাহাকে রাজ্যনাশ 
ও স্ুহদ্বিরহ অভিভূত করিতে পাঁরে নাই, পিতা “রান নাম কণ্ঠে বলিতে 
বলিতে প্রাণত্যণগ করিয়াছিলেন, এবিধ পিতৃশোকেও যিনি বিহ্বল হন 
নাই,_আজ তান শোকোন্বত্ব। গোঁদাবরীর নদীকৃল তন্ন তন্ন করিয়া 
খু'জিয়াছেন__ 


“শীঘ্রং লক্মণ জানীহি গত্বা গোদাবরীং নদীং। 
অপি গোদাবরীং সীতা পদ্লান্তানযঘিতৃং গতা ॥৮ 
“লক্ষণ গোঁদাঁবরী নদী শীপ্র খু'জিয়৷ আইস, হয় ত সীতা পল্পা আনিতে 
সেখানে গিয়াছেন। লক্ষ্মণ ্লীদাবরীকুলে সীতার অদ্বেষণে পুনঃ প্রবৃত্ত 
হইলেন, উচৈংম্বরে চতুর্দিকে ডাঁকিতে লাগিলেন” নীরব অন্থগোদ 
প্রদেশের বেতসবন হইতে প্রতিধ্বনি তাহার কণ্ঠের অনুকরণ করিল। 
তিনি দু:খিত হইয়া ফিরিস্'। আপিয়। রাঁমচন্দ্রকে বলিলেন-_. 

“কং নু সা দেশমাঁপন্া! বৈদেহী ক্লেশনাশিনী”-_ 
“ক্লেশনাশিনী বৈদেহী কোন্‌ দেশে গিয়াছেন?” আমি ত তাহার সন্ধান 
পাইলাম না । 

লক্ষণের কথা শুনিয়! শোকাকুল রামচন্দ্র নিজে পুনরায় গোদাবরীতীরে 
উপস্থিত হইলেন। 

ক্রমশঃ তীহার! দক্ষিণ দিক্‌ পর্যটন করিতে করিতে সীতার অঙ্গভূষণ 
কুন্মদাম ভূপতিত দেখিতে পাইলেন। তখন অশ্রুসিক্ত চক্ষে রাম 


বলিলেন-__ 


রা ৫১ 


জিলাপি শালী রী শী সপ কাদির এ তা সপ্ন ব্রি সপন সপিলিসিপিসসিপ এ সপিশিসিত সিটি সি সি ০ ৯৫ সত সী সি চে দত ০৯ সক শীত সি 


“মন্যে সূধ্যশ্চ বাযুশ্চ মেদিনী চ বশিনী | 
অভিরক্ষস্তি পুষ্পাণি প্রকুর্বন্ত মম প্রিয়ম্‌॥” 


“পৃথিবী হূরধ্য ও বাধু এই পুষ্পগুলি রক্ষা করিয়া আমাকে স্তথখী করুন 1” 
কতকদূরে যাইতে যাইতে তীহাঁরা দেখিলেন,__মৃত্তিকার উপর 
রাক্ষসের বুহৎ পদচিহ্ন অস্কিত রহিয়াছে; পার্খে ভূমি শোণিত-লিপ্ত, 
তাহাতে সীতার উত্তরীয়খখলিত কনকবিন্দু পতিত রহিয়াছে, অদূরে এক 
পুরুষের বিরুত শব 'ও বিশীর্ণ কবচ ভূলুন্তিত, তংপার্থে যুদ্ধরথ চক্রহীন হইয়া 
পড়িয়া আছে ও তৎসংলগ্র পতাকা শেখণিত ও কর্দমার্ঘ । এই দৃশ্য 
দেখিয়া রাঁমচন্দ্রের পূর্ববাশস্কা বদ্ধমূল হইল--রাক্ষসের1 সীতার স্থকুমাঁর দেহ 
খাইয়া ফেলিয়াছে-তাহার দেহ অধিকারের জন্য পরস্পরের মধ্যে ঘোর 
ন্ধুদ্ধ হইয়াছিল--এ সকল তাহারই নিদর্শন । রামের চক্ষু ক্রোধে তাত্রবর্ণ 
হইয়! উঠিল, ত্াঙ্গার ওটসংপুট স্কুরিত হইতে লাগিল, বন্ধলাজিন বন্ধন 
করিষ। পৃষ্ঠলোলিত জটাভার গুছাইয়া লইলেন এবং লক্ষণের হস্ত হইতে 
ধনু গ্রহণ পূর্বক ক্ষিপ্তভাবে বলিলেন--“যেরূপ জরা মৃত্যু ও বিধাতার 
ক্রোধ অনিবাধ্যঃ__সেইরূপ আজ আমার সংহার-বুত্তি অনিবার্য, কেহ 
প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।” তিনি যাহা কিছু সম্মুখে দেখিবেন, 
সকলই নই করিয়া সীতা-বিনাশের প্রতিশোধ তুলিবেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 
এই প্রকার উন্মন্ততা দর্শন করিয়া লক্ষণ অনেক স্নিগ্ধ উপদেশ প্রদান 
করিলেন,_বেরূপ কথায় প্রাণ জুড়াইয়া। যায়, সেইরূপ শাস্তি-পূর্ণ উপদেশে 
রাঁের চিত্তব্যথা হরণ করিতে চেষ্টা পাইলেন। তাহার! আরও দূরে যাইয়া 
শোঁণিতার্্ গিরিতুল্য বুহন্দেহ মুমুষুণ জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন । রাম 
উহাকে দেখ। মাত্র উন্মত্তভাবে “এই রাক্ষদ সীতাকে খাইয়া নিশ্চলভাবে 
পড়িয়া আছে” বলিয়া তাহার বধকল্পে ধনুতে মৃত্যুতুল্য শর আরোপিত 
করিলেন। জটায়ুব প্রাণ কণ্ঠাগত, তিনি কথা বলিতে দাইয়া সফেন রক্ত 


৫২ রামায়ণী কথা 


শপ পদ ০৯ ৩ পি পাস পদ সি ৯ সিল লী ক তসমিাসি  সিলাস্টি ৩সতিসন টিপ পি পি পাপী সিসি ৯৮ আপাত ল চা ৯১ এসপি ৯ শে স্পা পি 


বমন রিনি এবং অতি দীন ও রঃ হি রাঁমকে বলিলেন__ হে 
আযুন্মন্, তুমি যাহাঁকে বনে বনে মহৌবধির ন্যায় খু'জিতেছ, সেই দেবী 
এবং আমার প্রাণ উভয়ই রাবণ কর্তৃক নিহত হইয়াছে । আমি সীতাঁকে 
তৎকর্ভুক অপহৃত হইতে দেখিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ 
করিয়াছিলীম, এই যে ভগ্ররথচ্ছত্র ও ভগ্ন দণ্ড,_উহা! রাঁবণের। তাহার 
সারথিও আমার দ্বারা! বিনষ্ট হ্ইরাঁছে। রাঁবণকে আমি রথ হইতে 
নিপাতিত করিয়াছিলাম। কিন্ত আমি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়াতে সে খড়গ 
দ্বারা আমার পাশ্বচ্ছেদ করিয়া গিয়াছে-- 
“্রক্ষসা নিহতং পূর্ববং মাং ন হন্তং ত্বমসি |” 

“রাবণ আমাকে ইতিপুর্বেই নিহত করিষাছেঃ আমাঁকে পুনর্ধাঁর 
নিধন করিবার চেষ্টা তোমার পক্ষে উচিত নহে |” 

এই কথা শুনিযা রামচন্দ্র স্বীয় বৃহৎ ধঙ্থু পরিত্যাগপূর্ববক জটাঁযুকে 
আলিঙ্গন করিয়া কাঁদতে নোগিলেন এধং অতি দীনভাবে বলিলেন, 
“লক্ষণ, দেখ ইহার প্রাণ কণ্ঠাগত, জটাঁয়ু মরিতেছেন, আমার ভাগাদোষে 
আঁমাঁর পিতৃসথা জট নিহত হইয়াছেন, ইহার শ্বর বিরুব হইয়াছে, চক্ষু 
নিশ্রত হইয়াছে ।” জট'য। দিকে সজলনেত্রে চাহিয়া কৃতাঁগ্ুলি হইয়! 
বলিলেন, “যদি শক্তি থাঁকে, তবে আর একবার কথা বল। তোমার বধ” 
কাহিনী ও সীতাহরণের কথা আমাকে বল। রাবণ আমার স্ত্রীকে কেন 
হরণ করিল, আমার সঙ্গে তাহার কি শত্রুতা? তাঁহার রূপ ও শক্তি- 
সামর্থ্য কি প্রকার ? আমার কি অপরাধ পাইয়া সে এই কাধ্য করিয়াছে? 
সীতার মনোহর মুখশ্রী তখন কিরূপ হইয়া! গিয়াছিল,__বিধুমুখী তখন কি 
বলিয়াছিলেন? হে তাত! রাবণের গৃহ কোথায়?” এতগুলি প্রশ্থের 
উত্তরে জটায়ু এইমাত্র বলিলেন, “আমি দৃষ্টিহার1 হইগরাছিঃ কথা৷ বলিতে 
পারিতেছি নাঁ_দুরাতআ্মা! রাবণ সীতাঁকে হরণ করিয়া দক্ষিণ মুখে গিয়াছে, 
রাবণ বিশ্বশ্রবা মুনির পুত্র এবং কুবেরের ভ্রাতা” এই শেষ কথা বলিতে 
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সি তম পাস্তা পরস্পর বি আস আস 


বলিতে ত্তাহার চক্ষুতাঁরা স্থির হইল, জটাধু প্রাণত্যাগ করিলেন ; রাম 
কৃতাঞ্জলি হইয়৷ “বল বল” কহিতেছিলেন, কিন্তু জটাধু ততক্ষণ প্রাণত্যাগ 
করিয়া ন্বর্গগত হইলেন। রামচন্দ্র অশ্রুপূর্ণ চক্ষে বলিলেন; “এই জটীঘু বহু 
বৎসর দণ্ডকারণ্যে যাঁপন করিয়া বিশীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু আমার জন্য 
আজ ইনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন। “কাঁলো হি ছুরতিক্রমঃ ৮ এই 
পৃথিবীতে সর্বত্রই সাধু ও মহাঁজনগণ বাস করিতেছেন, নীচকুলেও জটায়ুর 
মত দেবতাদের পৃজনীয় চরিত্র বিছ্যমান। আমার উপকারের জন্ত ইনি 
্বীয় প্রাণ বিসর্জন দিলেন-_ 





“মম হেতোরয়ং প্রাণান্‌ মুমোচ পতগেশ্বরঃ ।” 


আজ আমার সীত। হরণের কষ্ট নাই, জটাযুর মৃত্যু-শোক আমার চিত্ত 
অধিকার করিয়াছে । 


“রাজা দশরথঃ শ্রীমান্‌ যথা মম মহাযশাঃ | 
পুজনীয়শ্চ মান্যশ্চ তথায়ং পতগেশ্বরং ॥” 


“আমার নিকট যশন্বী রাজা! দশরথ যেমন পুজনীয় ও মান্য, আজ 
জটাধুও সেই প্রকার |” লক্ষণ কাষ্ঠ আহরণ কর, আমি এই পবিত্র 
দেহের সৎকার করিব। 

জটায়ুর দেহের শেষকাধ্য সমাধাপূর্ধবক প্রথমতঃ পশ্চিমবাহী পন্থা 
অবলম্বন করিয়া শেষে দুই ভ্রাতা দক্ষিণ উপকূলের সমীপবস্ভী হইলেন। 
ক্রৌঞ্চারণ্য সম্মুখে বিস্তীর্ণ, অতি দুর্গম অরণ্য । সেই স্থানে এক ভীষণ 
রাঁক্ষসীকে শাসন করিয়া বিকৃতমুণ্তি কবন্ধের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কবন্ধ 
রামকর্তৃক নিহত হইল । মৃত্যুকালে সে রামচন্দ্রকে পম্পাতীরবর্তী খস্যমুক 
পর্বতে স্ুুগ্রীবের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিয়া সীতা উদ্ধারের চেষ্টা করিবার 
পরামর্শ প্রদান করিল। তৎপরে শবরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়! উভয় 
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৯ ািিটীকসিলাশি ভাসি পিসি এ লী পপি পসসিত তা সসপরিস্িলটি উপ ত তীসটি পট ০ ঠাস ভাসি তাস্টি সত পিস তাস তি পপ পাস লা তক শী 


ভ্রাতা দক্ষিণীপথের বিস্তৃত ভূখণ্ড অতিক্রম করিয়া সারস-ক্রোঞ্চনাদিত 
পৃম্পাহ্‌দের উপকূলে উপনীত হইলেন । 

পম্পাঁতীরবর্তী স্থান বড় রমণীয় ; তখন হৃদকুলস্থ বনরাজির অঙ্গে অপূর্বব 
শীদ্‌ম্পন্ন নব বাঁস পরাইয়৷ বসন্ত আগমন করিয়াছে । অদূরে খস্যমূকের 
কষ্ণচ্ছায়। মেঘের সঙ্গে মিশিয়। আছে। গিরিসানগদেশ হইতে নিয় 
সমতলভূমি পর্য্স্ত বিস্তীর্ণ বনরাজির মধ্যে মধ্যে সুদৃশ্য কণিকার বুক্ষ 
পুষ্পসংচ্ছন্ন হইয়া গীতাদ্থর পরিহিত মন্ুষ্তের ন্যায় দেখা বাইতেছিল। 
শৈলকন্দর-নিঃস্থত বাঁযু পম্পাঁর,পদ্পরাঁজি চুম্বন করিয়া রাঁমচন্দ্রের দেহ স্পর্শ 
করিল। সেই পদ্মকোঁষনিঃস্থত গন্ধবহ বাষুব স্পর্শে শ্রীরামচন্ত্র মনে করিলেন__ 


“নিশ্বাস ইব সীতায়। বাতি বায়ুম্মনোহরঃ 1” 


সিন্থবার ও মাতৃলুক্গ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, কৌবিদার, মল্লিকা ও 
করবী পুষ্প বাধুতে ছুলিতেষ্ছিল ; শিখী, শিখিনীর সঙ্গে ইতস্ুতঃ নৃত্য 
করিতেছিল ; দাত্যুৎ করুণকণ্ে ডাঁকিতেছিল 7; তাত্রবর্ণ পল্লবের 
আভ্যন্তরীণ রাগরক্ত মধুকর উড়িয়া সহস! কুসুমীন্তরে প্রবিষ্ট হইতেছিল । 
অস্কোল, কুরুণট ও চুর্ণক বক্ষ পন্পাতীরের প্রহরীর স্কায় দঈাড়াইয়াছিল। 
রামচন্দ্র এই প্ররুতির সৌন্দধ্যে আত্মহারা হইয়া সীতার জন্য বিলাপ 
করিতে লাগিলেন । 


ক্যাম] পদ্পপলাশাক্ষী মুছ্ু-ভাষ! চ মে প্রিরা |” 


তিনি বসস্তাগমে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন । এ দেখ লক্ষণ, কাঁরগুর 
পক্গী শুভ সলিলে অবগাহন করিয়1 স্বীয় কাস্তার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে । 
আজ যদি সীতার সঙ্গে শুভ সম্মিলন হইত, তবে অযোধ্যার প্রশ্বর্য্য কিন্বা 
ত্বর্গও আমি অভিলাষ করিতাঁম না। এখানে যেরূপ বসস্তাগমে ধরিত্রী 
হষ্টা হইয়াছেন, যে স্থানে সীতা আছেন, সেখানেও কি বসম্তের এই 
লীলাভিনয় হইতেছে? তিনি তাহা হইলে যেন কত পরিতাপ 
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স্পা িসপসপিপপ | পপির শি শি পো ৬ পিপল পপি সপসটিপিল শাসিত পিপিপি পা লাসপসপিন্পসিপাপ্পছি পাটি পপি শীল স্পা পাম্পি শাস্পি সি তিসপিপেসপিশ্পস্পিপী স্পা স্পসস্সপসপসপ পস্পসপসআস 


পাঁইতেছেন। এই পুষ্পবহ, হিমশীতল বাযু, সীতাঁকে স্মরণ করিয়া আমার 
নিকট অগ্রিস্ফুলিঙ্গের সায় বোধ হইতেছে । 
“পশ্ঠ লক্্পণ পুষ্পাণি নিক্ষলানি ভবস্তি মে।” 

*এই বিশাল পুম্পসম্ভার আজ আমার নিকট বৃথা ।” আমি অযোধ্যায় 
ফিরিয়া গেলে, বিদেহরাঁজকে কি বলিব? সেই মৃদুহাসির অন্তরালব্যক্ত 
চির-হিতৈষিণীর অতুলনীয় কথাগুলি শুনিয়া আর কবে জুড়াইব? লক্ষণ, 
তুমি ফিরিয়া যাঁও, আমি সীতাবিরহে প্রাণধারণ করিতে পারিৰ ন|। 

লক্ষণ রাঁমচন্দ্রের এই উন্ন্তত! দর্শনে *ভীত হইলেন, তাহাকে কত 
সান্বনা-বাক্য বলিলেন, কিন্ত রাঁমচন্ত্রের ব্যাকুলতার হাঁস হয় নাই। 
কখনও মন্দীভূত গতিতে ব্খলিতকৌগীন রামচন্দ্র অবসন্ন হইয়। পড়িতেছেন, 
কখনও গলদশ্রধারাঁকুল উর্দসংবদ্ধ দৃষ্টিতে উন্মত্তের স্তায় প্রলাঁপ-বাঁক্য 
বলিতেছেন। এই অবস্থায় স্থগ্রীব-কর্তৃক। প্রেরিত হনুমান তীহাদিগের 
নিকট উপনীত হইল । হনৃমাঁনের স্নিগ্ধ অভিনন্দনে লক্ষ্মণ হৃদয়ের আবেগ 
রোঁধ করিতে পারিলেন না, হনুমান স্ুগ্রীবের সংবাদ তাহাদিগকে দিয়! 
বলিয়াছিলেন” আপনাদের আয়ত এবং স্বৃত্ত মহীভূজ পরিঘতুল্য” আপনারা 
জগৎ শাসন করিতে পারেন ; আপনারা বনচারী কেন? আপনাদের 
অপূর্ব দেহকান্তি সর্বববিধ ভূষণের যোগ্য, আপনারা ভূষণশৃম্ কেন?” 
লক্ষ্মণ রামচন্ত্রের ও তাহার অবস্থা সংক্ষেপে কহিয় স্থুগ্রীবের আশ্রয় ভিক্ষ! 
করিলেন,_-“ধিনি পৃথিবীপতিঃ সর্বলোকশরণ্য আমার গুরু ও অগ্রজ-_ 
সেই রামচন্দ্র,'আজ নুগ্রীবের শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছেন, ছুঃখ-নাগরে 
পতিত রামচন্দ্রকে আজ বানরাধিপতি আশ্রয় দিয়া রক্ষা করুন।”__ 
বলিতে বলিতে লক্ষণের চক্ষু অশ্রভারাক্রাস্ত হইল । ধিনি সর্বদা চিত্তবেগ 
দমন করিয়াছেন, রাঁমচন্দ্রের কষ্ট দেখিয়া তাহার চিত্ত কাতর হুইয়া পড়িয়া- 
ছিল; লক্ষণ কীঁদিয়৷ মৌনী হইলেন। 

আরণ্যকণণ্ডের উত্তরভাগ ও কিছ্ষিদ্ধ্যাকাণ্ডের প্রথমাঞ্জে ঘটনাঁবলীর 


৫৬ রাঁমাযণী কথা 


স্থির রে ৬ পিউ তা নর স্পর্ধা ০০০০০ সপ কারি স্লি সমস পনি সির পচ চা এ ৯ এস হস এ 2৮৯০0 ডর ডো টি ৯ 


সম্পূর্ন বিরাম দুষ্ট হয়। এখানে মহাক।ব্য জনসজ্বের ক্রিয়া-কলাপে বিক্ষিপ্ত 
ও উগ্র হইয়া উঠে নাই। গভীর অরণ্যচ্ছায়ায় একমাত্র বীণাঁর সকরুণ 
ধ্বনির মত রহিয়া রহিয়! রামচন্দ্রের বিরহগীতি অন্থগোদ প্রদেশে ও পম্পা- 
তীরবন্তী শৈলরাজির নিম্তবূতা ভঙ্গ করিয়াছে । এই প্রেমোন্মাদ নব- 
বসম্তাগমপ্রফুলল প্রকৃতির জঙ্গে দিশিয়া গিয়াছে; এক দিকে বাসন্তী 
সিন্ধুবার ও কুন্দকুস্মচূশ্বী সুগন্ধ বাযু, পপস্মৌোৎপলঝষাকুলা”-_পম্পার 
নির্মল বারিরাশি, আঁকাঁশোর্ধে সহসা-উঠিত কৃষ্ণ খগ্তমূকের নির্জন জজ্ঘা, 
--অপর দিকে বিরহী রাজকুমারের সকরুণ বিলাপ, বমস্তখতৃম্থলভ হরিৎ- 
পল্লবোদগম দর্শনে বেদনাতুর হৃদয়ের প্রলাপোক্তি যেন একখানি উজ্জল 
আলেখ্যে মিশিয়৷ গিয়াছে; রামচন্দ্র তাঁহার বৈরাগ্য-শ্রীচ্যুত হইয়। 
কাব্যশ্রীতে উজ্জল হইয়া উঠিরছেন। বৈরাঁগ্যকঠোর রামচরিত্রের এই 
সকল স্থল বণিত মুছ্তাঁয় পাঠকের পরিতপ্ত হইবার কোন কারণ নাই, 
তাহা আমর! পূর্বেই বলিয়াছ্ছি। 

রাঁনচন্দ্র শোকাতুর হইয়া এ পর্য্যন্ত শুধু নিজে কষ্ট পাইতেছিলেন, কিন্ত 
এখন তিনি যে অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা কতদূর যুক্তিযুক্ত ও নীতি- 
মূলক, তাহার সম্বন্ধে কৃঙনিশ্চয় হওয়! বায় নাই। বাঁলীবধ বড় জটিল 
সমস্তা। | কবন্ধ মৃত্যুকালে সু গ্রীবের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের উপদেশ দিয়াছিল, 
স্থতর1ং রামচন্দ্র স্থুগ্রীবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া এই বিপৎকাঁলে 
আপনাঁকে সহায়বান্‌ মনে করিলেন। অগ্নি সাক্ষী করিয়া তাহার! 
সৌহার্দ্য স্থাপন করিলেন। স্বুগ্রীব বলিলেন__ 


“্যত্মিচ্ছপি সৌহাদ্দ্যং বানরেণ ময় সহ। 
রোচতে যদি মে সখ্যং বাহুরেষ প্রসারিত2 ॥ 
গৃহাতাং পাণিন! পাঁণিঃ_-” 


“যদি আমার সায় বানরের সঙ্গে আপনি বান্ধবতা করিতে অভিলাধী 


রামচন্জ্র ৫৭ 


পল 





পাপা পাপা 





০০০০ স্পা শীট ৭৩ পি শি সি িলিশিল শী সপ সি 5 পি শীশিশিসীতাসপা তি 


হইয়া থাকেন, তবে এই আমি বাহু প্রসারিত করিয়া দিতেছি, আপনি 
হন্তদবারা আমার হস্ত ধারণ করুন|” তখন রাঁমচন্দ্র-_ 


“সংপ্রন্থষ্টমনা হস্তং পীড়য়ামাস পাণিনা1% 


“সন্তোষ সহকারে হস্তদ্বার! হস্তগীড়ন করিলেন ।” সুতরাং দেখা যাইতেছে 
পুরাকালে ভারতবর্ষে 31787:2 1191705 প্রথ প্রচলিত ছিল । কিন্ত স্থুগ্রীব 
শুধু বন্ধু নহেন, তিনিও তীহাঁরই মত বেদনাতুর। তিনিও রাজ্যচ্যুত এবং 
তীহারও স্ত্রী অপহৃত। স্ুগ্রীব বাঁপীর ভয়ে দূর দুরীন্তর ঘুরিয়া বেড়াইয়া- 
ছেন, অধুনা মীতর্গমুনির আশ্রমসন্গিহিত স্থান বালীর পক্ষে শাপ-নিষিদ্ধ 
হওয়াতে, খগ্যমুকের সেই ক্ষুদ্র গণ্তীর মধ্যে আশ্রয় লইয়া স্ত্রী-বিরহে 
তিনি 'অতি কষ্টে জীবন যাপন করিতেছেন। এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়। 
রামচন্দ্র তাহার প্রতি একান্ত কুপাপরবশ হইয়া পড়িলেন ? ধাহার স্ত্রী 
অপরে লইয়া বায়, তাহার তুল্য হতভাগ্য জগতে আর কে? হততাগ্যের 
সঙ্গে হতভাগ্যের মৈত্রী শুধু পাঁণিপীড়নে পর্যবসিত হইল না, হৃদয়ের গভীর 
সহানুভূতি দ্বার তাহ বদ্ধমূল হহল। স্থগ্রীব যখন তাহার স্ত্রী হরণবৃত্তাস্ত 
রামের নিকট বলিতেছিলেনঃ তখন সহসা তাহার চক্ষে কুলপ্রাধী ন্দী- 
শ্োতের তায় বাষ্পবেগ উথলিয়। উঠিয়াঁছিল ; কিন্তু সেই অশ্রুবেগ-_ 

“ধারয়ামাস ধৈধ্যেণ স্ুগ্রীবো রামসন্নিধৌ ।৮ 
রামচন্দ্রের সন্মুখে স্ুুগ্রীব ধৈর্্যনহকারে ধারণ করিল। এইরূপ সমদুঃখী 
বন্ধুবরকে পাইয়! থে রামচন্দ্র 

দমুখমশ্রুপরিক্রিন্নং বস্ত্ান্তেন প্রমাজ্জয়ৎ |” 


“তাহার নিজের অশ্রমলিন মুখখানি বস্ত্ীন্ত দ্বারা মার্জনা করিবেন”? 
তাহাতে আর আশ্চর্য কি? সীতা খম্তমৃক পর্বতে স্বীয় ভূষণাদি ও উত্তরীয় 
নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, স্থগ্রীব তাহা সবতে রাখিয়। দিয়াছিলেন। রাম 
অবিলম্বে তাহ! দেখিতে চাঁহিলেন ; তাহ! উপস্থিত করা হইলে তিনি সেই 


৫৮ রামায়ণী কথ! 


পে কলা বাসি বসি ক পাটি পরি সিপিএ পলি ছি শি লে কে রি লি সলিল সী সত এ ৯ শা তাস্িপািতে সিসি পান্টি পাতি পাকি তি শট পাস শান সপ উপরি পাতি উম পনি সস শিপ সিসি 





উত্তরীয় ও ভূষণ বক্ষে রাখিয়। কাঁদিতে লাগিলেন এবং রাবণের কার্য 
স্মরণ করিয়া__ 


“নিশশ্বাস ভূশং সর্পো৷ বিলস্থ ইব রোধিতঠ।” 


“বিলস্থ সর্পের স্তায় কুদ্ধ হইয়া নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন ।” 

স্থগ্রীব এবং রাঁমচন্দ্রের মৈত্রী সম্পূর্ণ হইল। বালী-বধে তিনি রুতসঙ্কল্প 
হইলেন। কিন্ত একজন প্রতাপশাঁলী দেশাধিপতিকে বৃক্ষান্তরাল হইতে 
শর নিক্ষেপ করিয়া বধ কর! ঠিক ক্ষত্রিয়োচিত কাঁধ্য কি না তাহ! 
বিবেচনা করিবার উপযুক্ত মনের অবস্থা তাহার ছিল বলিয়া মনে হয় ন|। 
বালীকে তিনি বলির়াছিলেন, “কনিষ্ঠ সহোঁদরের স্ত্রী কন্তাস্থানীয়া, যে ব্যক্তি 
তাহাকে হরণ করিতে পারে, মন্থর বিধানানুসারে দ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় 1৮ 
মনৃক্ত দণ্ড দিবার কর্তী তুমি কিসে হইলে? এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়াই 
যেন তিনি বারংবার বলিলিন “এই সশৈলা বনকাঁননশাপিনী ধরিত্রী 
ইক্ষাকুবংশীয়গণের অধিকৃত; ভগ্ত সেই বংশের রাঁজা, আমর! তীর 
অন্ুজ্ঞাক্রমে পাপের দণ্ড দিতে নিযুক্ত । যাহাকে দণ্ড দিতে হইবে, তাহার 
সঙ্গে ক্ষত্রিয়োচিত সন্মুখযুদ্ধের প্রয়োজন নাই ।» বোধ হয়ঃ তিনি আর্্য- 
জাতির যুদ্ধ-নিয়ম কিক্ষিন্ধ্যাঁয় পালন করিবার যথেষ্ট কারণ পান নাই। 
এই কাঁধ্য তাহার পক্ষে কতদূর ন্যায়াহুমোদিত ঠিক বলা যায় না। বালী 
যে অপরাঁধে দোষী, স্থুগ্রীবও সেইরূপ ব্যাপারে একান্তরূপ নিরপরাধ 
ছিলেন বলির! বৌধ হয় না । সমুদ্রের তীরে অঙ্গদ বাঁনর্মগ্ডলীর নিকট 
বলিয়াছিলেন--“জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী মাতৃতুল্য, এই স্থুগ্রীৰ জ্যে ভ্রাতার 
জীবদ্ধশায়ই তাহার পত্বীতে আসক্ত হইয়াছিল।৮ অর্থাৎ মায়াবীকে বধ 
করিবার জন্ঠ যখন বালী ধরণী-গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন তাহার 
মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া স্থগ্রীব কিছ্ষিদ্ধ্যপুরী ও বালীর সহ্ধন্মিণীকে অধিকার 
করিয়া বসিয়াছিলেন। সেই কারণেই বোধ হয় বালী এত জুুদ্ধ 


রামচন্দ্র ৫৯ 


বি শা লী পিছ সিল ৬৯ ৩ শশশ্পাশিশীলিতা ৯ এ পলি তত শস্টি পলা শা পপি সরি শপিক্সিশিসিত ওল পাশার পাস 


হইয়াছিলেন | সুতরাং নৈতিক বিচারে গরীব বালীর স্তাঁয় অভিযুক্ত 
হইতে পারিতেন। এই সকল অবস্থা পর্যালোচনা করিলে রামের কার্ষ্য 
সমর্থন কর! কঠিন হইয়৷ পড়ে । তারা যখন বালীকে রাঁমচন্দ্রের কথা উল্লেখ 
করিয়! দ্বিতীয় দিবস স্থগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিল, 
সেদিন সরলচেতা৷ বালী বলিয়াছিলেন_-“বিশ্ববিশ্রুত কীন্তি ধর্দাবতার রামচন্দ্র 
কেন কপটভাবে তাহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা পাইবেন ?” এই বিশ্বাস 
উপযুক্ত পাত্রে ন্যস্ত হয় নাই। মৃত্যুকালে বালী রামচন্দ্রকে অনেক 
কটহক্তি করিয়াছিলেন, যথা__-“আঁপনি ,ধর্মধ্ব কিন্তু অধাশ্মিক, 
তৃণাবৃত কূপের ন্যায় আপনি প্রতারক, মহাত্মা দশরথের পুত্র 
বলিয়া! পরিচয় দেওয়ার যোগ্য নহেন।” বালীর এই সকল 
উক্তি বান্সীকি প্ধন্ম-সংহত” বলিয়া মুখবন্ধ করিয়া লইয়াছিলেন, 

তরাঁং রামচন্দ্রের এই কার্য মহাকবি নিজে অনুমোদন করিয়াছিলেন 
কিনা সন্দেহ। 

কিন্ত এ কথ! নিশ্চিত যে কবন্ধরূপী দন্ুগন্ধর্ব্র রাঁমচন্দ্রকে স্থুগ্রীবের সঙ্গে 
সখ্য স্থাপনপূর্ববক সীতা উদ্ধারের চেষ্টা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। 
শোক-বিহবল রামচন্দ্র স্ুগ্রীবের সঙ্গ-লাঁভ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে 
করিরাছিলেন, এদিকে আবার সুগ্রীবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর বালী 
কর্তৃক তাহার স্ত্রীহরণের বুত্তাস্ত অবগত হন। স্থৃগ্রীবকে সমছুংখা দেখিয়া 
তাহার প্রতি পক্ষপাতী হইয়৷ পড়া তাহার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভীবিক 
হইয়াছিল । এএকাস্ত শোকাতুর অবস্থায় তাহার সমস্ত অবস্থা বিচার 
করিয়া! কাঁধ্য করিবার স্থুবিধ৷ ঘটে নাই। কৃত্তিবাঁদ পণ্ডিত এই অধ্যায়ের 
ভণিতায় লিখিয়াছেন-__ 


“কৃত্তিবাস পণ্তিতের ঘটিল বিষাদ । 
বালী বধ করি কেন করিল প্রমাদ ॥৮ 





৬৭ রাঁমায়ণী কথা 


খপ স্টপ পরস্পর টি পা পপ রা সত 


প্রমাদ' শবের অর্থ “ভ্রম । কিন্ত নৈতিক বিচারে এই ব্যাপারের 
ভ্রম মাঁনিয়া লইলেও ইহ! স্বীকাধ্য যে, রাঁমচরিত্রের শ্বাভাঁবিকত্ব এই 
ঘটনায় বিশেষরূপে রক্ষিত হইয়াছে । সীতা1বিরহে রাম বেরপ শোকার্ত 
হইয়াছিলেনঃ তাহাতে তিনি অন্থাচরণ করিতে সমর্থ ছিলেন না। এই 
ঘটন! অন্তরূপ হইলে রামচন্দ্র আদর্শের বেশী সন্গিহিত হইতেন, কিন্তু বাস্তব 
হইতে ন্ুদূরবর্তী হইয়া পড়িতেন এবং কাব্যোক্ত বিষয়ের সামঞ্স্য রক্ষিত 
হইত না। রাঁম বালীর নিকট আত্ম-সমর্থনার্থ বলিয়াছিলেন, “আমি 
স্থগ্রীবের সঙ্গে অগ্নি সাক্ষী ,করিয়। মৈত্রী স্থাপন করিয়াছি, তাহার শক্র 
আমার শত্রু, আমি সত্য রক্ষা করিতে বাধ্য ।” সত্যরক্ষাই রাম-চরিত্রের 
বিশেষত্ব । এই দিক হইতে রামের চরিত্র আলোচনা করিলে বোধ হয়, 
তাহ! এই ব্যাপারে কতক পরিমাণে সমধিত হই পারে। 

রাঁমচন্ত্র নিজেন পরাক্রমের পরিচয় দিবার ভন্য স্ুগ্রীবের সম্মুখে 
এক শরে সপুতাল ভেদ করেন । কিন্ত যখন মনে হয়, তিনি বৃক্ষাস্তরাল 
হইতে শ্রাতার সঙ্গে মন্রযুদ্ধে নিধুক্ত বালীর প্রতি গুপ্তভাবে শর নিক্ষেপ 
করিয়া তাহার বধসাধন করেন, তথন সেই মকল পরা ক্রম প্রদর্শনের কোন 
প্রয়োজনই ছিল না। 

খগ্তমূক পর্বতের গুহ! ভেদ করিয়া! ছুর্গম শৈলসম্কুল প্রদেশে বালীর 
রাজ্য রচিত হইয়াছিল। সেই স্থানে সুগ্রীব বিজয়মাল্য কে পরিয়া 
সিংহাসনাভিষিক্ত হইলেন। মাল্যবান্‌ পর্বতের নাঁতিদূরে চিত্রকাননা 
কিক্িন্ধ্যার গীতি বাদিত্রনির্ঘোষ শ্রুত হইতেছিল ; রামচন্দ্র মাল্যব1ন্‌ 
পর্বতে ভ্রাতার সঙ্গে বাঁস করিয়! তাহা শুনিতে পাইতেন । কিছ্িন্ধ্যা- 
নগরীতে সাদরে আমস্ত্রিত হইয়াও তিনি পুরীতে প্রবেশ করেন নাই, 
বনবাস-গ্রতিজ্ঞা পালন করিয়া পর্ধতে বাস করিতেছিলেন। রামচন্দ্রের 
চক্ষে দিবাঁরাত্র নিদ্রা ছিল না, 'উদ্দিত শশিলেখ দর্শনে বিধুমুখী সীতাকে 
স্মরণ করিয়া আকুল হইতেন-_ 


টস সি পর সপান্পিলিসটিলিসিশী তে পপি শি পীশিশিস্সি 








রামচচ্্র ৬১ 


পে পাটি শা শীলািলা পা পাপা পনি পাপ, পে সি পতি স্পস্ট স্পিরিট ২ পাস্টি লাগলিহিশাশী ৭ পদ পিপি লি শিস শাসিত লস তি শি তি শি 


চারার টা শশাঙ্কং স ভিন 
আবিবেশ ন তং নিদ্রা নিশাস্ শয়নং গতম্‌ ॥৮ 


“চন্দ্রোদয় দেখিয়া! রাত্রিকালে শয্যায় শায়িত হইয়াও তিনি নিদ্রা-স্থথ 
লাভ করিতে পারিতেন ন1,” মন্ধ্যাকীল যেন চন্দনচচ্চিত হইয়। পর্বতের 
উর্ধে শোভা পাইত। তখন বর্ষা-কাল, অবিরল জলধাঁর! দর্শনে রাঁম মনে 
করিতেন, তাহার বিরহে সীতা অশ্রত্যাঁগ করিতেছেন ; নীল মেঘে স্ফুরিত 
বিছ্যুৎৎ দেখিয়। রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ চিত্র তাহার স্থৃতিপথে জাগরিত 
হইত ? মাল্যবান্‌ গিরিতে বর্ষাতুব শুভাগমে দৃশ্ঠাবলী এক নবশী ধারণ 
করিত । মেঘমাঁলা অন্বর আবৃত করিয়৷ কচিৎ কৃচিৎ গুরু গম্ভীর শব্দ 
করিতঃ কৃচিৎ বিচ্ছিন্ন মেঘপংক্তি-মণ্ডিত শৈলশৃঙ্গ ধ্যানমগ্ন যোগীর ভায় 
শোভা পাইত, কখনও বিপুল নীলাম্বরের মেব-সমৃহ ধেন বিশ্রাম করিতে 
করিতে ধীরে ধারে যাইত । নবশালিধান্তাবৃত বিচিত্র গান্র কম্থলাবৃত 
স্থন্দরী-দেহের স্যার প্রক।শিত হহত। নবান্বু ধারাহত-কেশরপদ্মদল 
পরিত্যাগ করিঘা সক্েশর কদগ্বপুষ্পের লোভে ভ্রমরগুলি উড়িতেছিল। 
এই বর্ষা খতুতে-_ 

“প্রবাসিনে যান্তি নরাঁঃ স্বদেশান্‌।৮ 


“প্রবাসী ব্যক্তিরা ত্বদেশে গমন করেন।৮ বর্ষায় রাঁমচন্দ্রের সীতাশোক 
দিগুণিত হইল ১ বর্ষার চারিটা মাস তাঁহার নিকট শত বৎসরের ভ্াঁর দীর্ঘ 
প্রতীয়মান হইল, সীতাশোকে এই সময় তিনি অতি কষ্টে অতিবাহিত 
করিলেন__ 

“চত্বারে। বাষিকা মাস! গতা। বৰশতোপমাঃ ।” 


ক্রমে আকাশ শারদাগমে প্রসন্ন হইয়া উঠিল? বলাকা-সমূহ উড়িয়া গেল; 
সগুচ্ছদ তরুর শাখায় শাখার পুষ্প বিকাশ পাইল ) মেঘ, ময়ূর, হস্তিযুথ 
এবং প্রশ্রবণ সমূহের গদগদ ধ্বনি সহসা! প্রশাস্ত হইল; নীলোৎপলাভ 


৬২ রামায়ণী কথা 


স্পা ঠাসা সপতি্পীসিপীিক তি স্পপাসপিলিন্পি স্পিন পি সী পাপ সপ সসিসটিপা সপাস্পিসি-তিস্সপাসি লিন সত শাসপটিপাসস্িপিস্পিপাসপিসিপী লাস পানপ সপসপাসসিতাপতাসি পট ১0৮টি পাপী পাস ত স্পাসপাসপাসছি 


মেঘ-রাজিতে আকাশ আর শ্রামীকৃত হইয়া রহিল না, শুভ চ শীরদাগমে 
নদীকৃলের পুলিনরাশি শনৈঃ শনৈঃ জাগিয়! উঠিল। বাপীতীরে, কাননে 
এবং নদীতটে রামচন্দ্র ঘুরিয়৷ মৃগশাবাক্ষীকে স্মরণ করিজেঞ্গ্রগিলেনঃ 
তাহাকে ছাঁড়৷ কোথাও তিনি সুখলাভ করিতে পারিলেন না। 


“সরাংদি সরিতো। বাপীঃ কাননানি বনানি চ। 
তাং বিনা মুগশাবাক্ষীং চরগ্রান্ স্ুখং লভে ॥৮ 


প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দধ্যের প্রতি স্তরে স্তরে তিনি বিরহ-কাঁতিরতার অশ্রু 
ঢাঁলিয়া কত না 'আক্ষেপ করিলেন! চাতক যেরূপ স্বর্গাধিপের নিকট 
কাতরকণ্ঠে একবিন্দু জল যাঁন্রা! করে, তিনিও সেইরূপ ব্যগ্র হইয়। সীতা 
দর্শন কামনা! করিতে লাগিলেন-_ 


“বিহঙ্গ ইব সারঙ্গ; সলিলং ত্রিদশেশ্বরাৎ ৮ 


সলিলা শয়সমূহে চক্রবাকগণ ক্রীড। করিতে প্পরবৃত্তঃ তীরভূমিতে অসন, 
সপ্তপর্ণ ও কোবিদার পুষ্প প্রস্ফুটিত । রামচন্দ্র বলিলেন-_“শরৎ খত 
উপস্থিত, বর্ষাগতে নদী» ,হ বিশীর্ণ হইলে সীতা-উদ্ধারের উদ্যোগ করিবে 
বলিয়। স্গ্রীব প্রতিশ্রুত । এখন উদ্যোগের সময় উপস্থিত, কিন্তু তাহার 
কোন অনুষ্ঠানই দৃষ্ট হইতেছে না। আমি প্রিয়াবিহীন, ছুঃখার্ত ও 
হৃতরাজ্য ; স্থুগ্রীব আমাকে কৃপা করিতেছে না। আমি অনাথ, রাঁজ্যত্রষ্ঈ, 
প্রবাসী, দীন প্রার্থী-এই অবস্থায় সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইয়াছি ; স্গ্রীব 
এন্ড আমাকে উপেক্ষা করিতেছে । তাহার কাধ্য উদ্ধার করিয়৷ 
লইয়৷ মূর্থ এখন গ্রাম্যস্খাঁসক্ত হইয়া! রহিয়াছে । লক্ষ্মণ তুমি তাহার 
নিকটে যাও, পুনরায় সে কি আমার বাণাগ্রির গ্রভায় কিক্ষিন্ধ্যা 
আলোকিত দেখিতে চায় ?” 


“ন স সম্কুচিতঃ পন্থা! যেন বালী হতো গতঃ1” 


রামচন্্ ৬৩ 


এপ পলিপ পাপা পাস পাচিরাস্পিপিস্টিশা পাকা সনি তাস সমল শি পাসপিলা নি ভপস্াসিশীসপপসিশাসপাসপ  শ্শাস্পিস্পা্পাসিসিলিপিশীসিশ শর পাশ্মিস্পশিশিলি পিপিপি স্পিনসসি পাস সস সিসি সি 


“যে পথে বালী হত হুইয়৷ গমন করিয়াছে, সেই পথ রুদ্ধ হয় নাই।” 
“তাহাকে বলিও, সে যেন সময়ান্থুসারে কাধ্য করে এবং বালীর পথে যেন 
তাহাকে না যাইতে হয় ।” এই কথ বলিয়! তিনি লক্ষমণকে পুনরায় বলিলেন, 
পন্বগ্রীবের গ্রীতিকর কথ। বলিও, রুক্ষ কথ। পরিহার করিও 1৮ 

স্থগ্রীব যথার্থই গ্রাম্যস্ণাঁসক্ত হইয়া তাঁরা, রুমা ও অপরাপর ললনা- 
বুন্দপরিবৃত হইয়াছিল । মদ্বিহ্বলিতাঙ্গ ও পানারুণনেত্রে সে দিনের স্যায় 
রাত্রি এবং রাত্রির স্তাষ দিন যাপন করিতেছিল, এমন কি লক্ষণের ভীষণ 
জ্যা-নিনাদ ও বানরগণের কোলাহল প্রথমতঃ তাহার কর্ণপথে প্রবেশ 
করে নাই। শেষে অঙ্গদকর্তৃক সমস্ত অবস্থা গরিজ্ঞাত হইয়! সুগ্রীব বলিল, 
“আমি ত কোন কুব্যবহার করি নাই, তবে রামের ভ্রাতা লক্্মণ কেন 
ক্রোধ করিতেছেন? আমি লক্ষণ কিম্বা রামকে কিছুমাত্র ভয় করি না, 
--তবে বন্ধু বিচ্ছেদের আশঙ্কা করি মাত্র ।৮-_- 


“সব্বথা সুকরং মিত্রং ছুষরং প্রত্তিপালনম্‌ ॥৮ 

“[মত্রত্থ সর্বত্রই সুলভ, মিত্রত্ব রক্ষা করাই কঠিন |” কিন্তু হনুমান স্ুগ্রীকে 
তাহার অপরাধ বুঝাইয়া৷ দিল-_শ্যাম সপ্ুচ্ছদ-তরু পুম্পিত ও পল্লপবিত হইয়। 
উঠিয়াছে, নিন্ল আকাশ হইতে বলাঁক উড়িয়। গিয়াছে, সুতরাং শুভ 
শরৎকাল সমাগত। এই শরৎকালে স্থগ্রীব রামের সাহাধ্য করিতে 
প্রতিশ্রুত, এখন অপরাধ স্বীকার করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়৷ লক্ষণের নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা করুন।৮ স্থগ্রীব ক্রমে স্বীয় বিপজ্জনক অবস্থা উপলব্ধি 
করিলেন এবং লক্ষণের সম্মুথে স্বীয় কগ্ঠাবলম্বী বিচিত্র ক্রীড়ামাল্য ছেদন 
করিয়৷ অন্তঃপুর হইতে বিদায় লইলেন এবং তাহার বিশাল রাজ্যের সমস্ত 
প্রজাষগুলীর মধ্যে এই আদেশ প্রচার করিয়া! দিলেন-_ 


“অহোভির্দশভির্ষে চ নাগচ্ছস্তি মমাজ্ঞয়া । 
হন্তব্যাস্তে ছুরাকআানো রাজশাসনদূষকাঃ ॥” 


৬৪ রামায়ণী কথ। 





স্পস্ট পাস সপ শাস্পসপিস্পি টিপা শা্িস্পসটিশাশিশা পাশে স্পস্ট সপ পাস 


“যে সকল ছুরাত্মা আমার আজ্ঞায় দশদিনের মধ্যে রাজধানীতে উপস্থিত 
না হইবে, দেই সকল শাঁসন-লজ্বনকারিগণের উপর হত্যার আদেশ 
প্রদত্ত হইবে ।” 

স্থগ্রীবের দ্বার! নিযুক্ত বাঁনরগণ তন্ন তন্ন করিয়। নানা দিগ্েশ খু'জিয়া 
সীতার কোন সন্ধানই করিতে পারিল না । হনুমান বিশাল সমুদ্র উত্তীর্ণ 
হইয়া লঙ্কায় প্রবেশ-পূর্বক সীতাকে দেখিয়া আসিল । 

সীতা-প্রদত্ত অভিজ্ঞান মণি লইয়! হনুমান প্রত্যাবর্তন করিল ॥ এই 
আনন্দ-সংবাদ শোক-বিহুবল রাঁমচন্জ্রকে মহাঁকধি সহসা শুনান নাই। 
হনুমান সীতার সংবাঁদ লইয়া* সমুদ্রকুলে ত্প্রত্যাগমন-আঁশান্বিত বানর- 
মণ্ডলীর নিকট উপস্থিত হইল। তাহারা এই তত পাইয়া হট হইল, কিন্ত 
একেবারে তখনই রাঁমচন্দ্রের নিকটে গেল না। তাহার1 দলবদ্ধ হইয়া 
স্থগ্রীবের বিশাল নধুবনে প্রবেশ করিল। এই মধুবন কিছিন্ধ্যাধিপের 
বিশেষ আদেশ ভিন্ন 'অপ্রব্শে ছিল । নেই বনে দধিমুখ নামক একজন 
প্রহরী নিধুক্ত ছিল। মীতাব সং াদলাভে পুলকিত বানরযূখ সেই মধুবনে 
প্রবেশ করিল । দধিমুখ তাহাদিগকে বারণ করিল, কিন্ত সে আনন্দের 
সময় তাহারা কেন নিষেধ মান্ত করিবে? তাহার! মধু-তরুর ডাল ভাডিয়া 
বনের শ্রী। নষ্ট করিয়! পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মধুপাঁন করিতে লাঁগিল। দধিমুখ 
অগত্যা বলপূর্ববক তাহাদিগকে তাড়াইয়৷ দিতে চেষ্টা পাইল। দধিমুখের 
এই ব্যবহারে তাহারা একত্র হইয়া তাহাকে “ভ্রকুটিং দর্শয়স্তি হি” ভ্রকুটি 
দেখাইতে লাগিল । তৎপর দধিমুখের বলপ্রয়োগ চেষ্টার ফলে তাহারা 
দলবদ্ধ হইয়া দধিমুখকে বিশেষরপ প্রহার করিল। দধিমুখ অশ্রু মুখে 
স্গ্রীবের নিকট নালিশ করিতে গেল। ইত্যবসরে মুক্ত-মধুবনে মধু ও 
যৌবনোন্মত্ত বানরযুথ__ 


গায়স্তি কেচিৎ, প্রণমস্তি কেচিং 
পঠস্তি কেচিৎ, প্রচরন্তি কেচিৎ।৮ 


রামচন্্র ৬৫ 


কেহ গাহিতে লাগিল, কেহ প্রণাম করিতে লাগিল, কেহ পাঠ করিতে 
লাগিল, কেহ প্রচার করিতে লাগিলঃ-এই ভাবে আনন্দোৎ্সব আরম্ত 
করিয়। দিল। 

স্থগ্রীব রাম লক্ষণের নিকট উপবিষ্ট ছিলেন; দধিমুখ সেই স্থানে 
উপস্থিত হইয়া বানরাধিপতির পদ ধরিয়া কাঁদিতে আরস্ত করিস । তিনি 
অভয় দিয়! তাহার এই শোকের কারণ দিজ্ঞাসা করাতে সে সমন্ত কথ! 
জ্ঞাপন করিল। স্থগ্ীব বলিলেন, “সীতাম্বেষণততপর বানর সম্প্রদায় 
নিতান্ত হতাশ ও ছুঃখার্ত হইয়। দিনযাপন করিতেছে । তাহাদের অকন্মাৎ 
এ ভাবান্তর কেন? তাহারা অবশ্য কোন শ্থ-সংবাদ পাইয়াছে, হয় ত 
সীতাব খোঁজ করিয়া আসিয়াছে ।” সহসা এই সুখের পূর্বাভাষ প্রাপ্ত 
হইয়া রামচন্দ্র বিন্দুমাত্র অমৃত পানে তৃষাতুর যেরূপ আরও পাইবার জন্য 
ব্যাকুল হইয়া উঠে, তেমনই আগ্রহাস্িত হইয়া উঠিলেন ? স্থগ্রীবোক্ত এই 
কর্ণনুখ-বাণী তাহাকে সীতার সংবাদ প্রাপ্তিরগ্ভন্ত প্রস্তুত করিল। 


“অধঃশয্য। বিবর্ণাঙ্গী পদ্মিনীব হিমাগমে | 


তৎপরে স্গ্রীবের আজ্ঞাক্রমে বানর সকল সেই স্থানে আগমন করিল। 
হনুমান রামচন্দ্রের নিকট অভিজ্ঞানমণি দয়! সীতার অবস্থা বর্ণন। করিলেন__ 
“সীতার মুত্তিকা-শয্য1, অঙ্গ বিবর্ণ হইয়াছে»_-তিনি শীত ক্রিষ্টা পদ্মিনীর মত 
হইয়া গিয়াছেন |” বাম সেই মণি বক্ষে ধারণ করিয়া বালকের স্তার কাদিতে 
লাগিলেন, সেই মণির স্পর্শে ষেন সীতার অঙস্পর্শের স্থখ অনুভব করিলেন ; 
স্বগ্রীবকে বলিলেন,_-“বৎস দর্শনে যেরূপ ধেনুর পয়ঃ আপনা আপনি 
ক্ষরিত হয়ঃ এই মণির দর্শনে আমার হাদয় সেইরূপ ন্নেহাতুর হইরাছে |” 
পুনঃ পুনঃ হনুমানকে জিজ্ঞাস করিতে লাগিলেন_-"আমার ভামিনী মধুর 
কে কি কহিয়াছেনঃ তাহা বল, রোগী বেরূপ ওঁষধধে জীবন পায়, সীতার 
কথায় আমার সেইরূপ হয়--” 


৬ রামায়ণী ্া 


০০ স্টপ ৯৯ ৮ প্রাপক সি পিন সিল্াটি্র সির সিসির সস শস্স্িশাস্জিনীশি এ সি সি সদিঠা্পিতী সি লীসিল সি লী সি  ি সিশক্সিপাসিস পাল পাস সিল শসা সি সিসি এ 


নু খাৎ হংখতরং প্রাপ্য কথং জীবতি জাঁনকী 1৮ 

দুঃখ হইতে অধিকতর দুঃখে পড়িয়া! সীতা কেমন করিয়! জীবন ধারণ 
করিতেছেন ? 

হনুমানের নিকট সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়! রামচন্দ্র বলিলেন, “এই 
অপূর্বব স্থখাঁবহ সংবাদ প্রদানের প্রতিদানে আমি কি দিব আমার কি 
আছে? আমার একমাত্র আয়ত্ত পুরস্কার তোমাকে আলিঙ্গন দান” 
এই বলিয়৷ সাশ্রনেত্রে রামচন্দ্র তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। 

কিন্তু হনুমান লঙ্কাপুরীর যে বর্ণনা প্রদান করিলেন, তাহা আশঙ্কাজনক ; 
বিশাল লঙ্কাপুরীর চারিদিক ঘিরিয়া বিমানম্পর্শী প্রাচীর, তাহার চণরিটি 
স্ুদুঢ় কপাট, সেইখানে নানা প্রকার যন্ত্র-নিশ্মিত অন্ত্রার্দি রক্ষিত, সেই 
প্রাচীর পার হইলে ভয়ঙ্কর পরিথা»_-তাহাতে নক কুস্তীরাদি বিরাজ 
করিতেছে । সেই পরিখার উপর চারিটি যন্ত্রনির্ষিত সেতু । গ্রতিপক্ষীয় 
সৈন্ত সেই সেতুর উপরে আয্নেহণ করিলে যন্ত্রবলে তাহারা পরিথায় নিক্ষিপ্ত 
হইয়া থাকে। যন্ত্রকৌশলে সেই সকল সেতু ইচ্ছান্গসারে উত্তোলিত হইতে 
পারে” _একটী সেতু অতি বিশাল, তাহার বহু-সংখ্যক সুদৃঢ় ভিত্তি 
ত্বর্মগ্ডিত। ত্রিকৃট পর্বব,তর উপরে অবস্থিত লঙ্কাপুরী দেবতাদিগেরও 
অগম্য । শত শত বিকৃতমুখ, পিঙ্গলকেশঃ শেল ও শুলধারী রাক্ষস-সৈন্য 
সেই বিরাট প্রাচীর ও পরিখাঁর প্রবেশপথ রক্ষা! করিতেছে । তৎপর 
লঙ্কাপুরীর বীরগণের পরাক্রম,_ তাহাদের কেহ প্ররাঁবতের দস্তোৎ্পাটন 
করিয়াছেঃ কেহ যমপুরী অবরোধ করিয়া যমরাজকে শাসন করিয়াছে । 
এই বিশাল, ছুরধিগম্য লক্কাঁপুরী হইতে মীতাঁকে উদ্ধার করিতে হইবে। 
শক্রপক্ষ তাহাদের আগমনের পূর্ববাভাষ প্রাপ্ত হইয়া সাবধান হইয়াছে । 

রামচন্দ্র সুগ্রীবের সমস্ত সৈন্তসহ পার্ধবত্যপথে সমুদ্রের উপকূলবর্তী হইতে 
লাগিলেন। পথে দ্রমরাজি অপর্য্যাপ্ত পুস্প ও ফলসম্ভারে সমৃদ্ধ । কিন্তু 
রাম সৈন্দ্িগকে সাবধান করিয়! দিলেন, পরীক্ষা না করিয়! যেন কেহ 


রামচন্জর ৬৭ 


সিসি পির ৭ তি লা আলী শে সিল উপর শরিটি ৩ পরি সপ ৯ লন্মরিসিতী সিল পি সি সিপিস্তিটি সিসি সী উপ পিস্পাতি শী লাপ্িলি আরা সিপরলিসাতিশি পলি প৯ত স্পিসপর্ণি পি সী এলি আলা 


কোন ফলের আম্বাদ গ্রহণ না করে, কি জানি যদি রাবণের শুপ্চরগণ 
পূর্বেই তাহা বিষাক্ত করিয়া থাকে । এই সময়ে জোষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক 
অপমানিত বিভীষণ আসিয়া রাঁমচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন । তাহাঁকে গ্রহণ 
করা সম্বন্ধে অধিকাংশেরই নানা আশঙ্কাজনিত অমত প্রকাশিত হইল, 
বিশেষতঃ অজ্ঞাতাঁচার শক্রপন্মীয়কে স্বীয় শিবিরে স্থান দেওষ সম্বন্ধে স্গ্রীব 
নিতান্তই প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু রামচন্দ্র কোন ক্রমেই শরণাগতকে 
প্রত্যাখ্যান করিতে সম্মত হইলেন না । 

সমুদ্রের উপকূলবর্তী হইয়া বিশাল সৈন্য অসীম জলরাশির অনন্ত 
প্রসারিত ক্রীড়া লক্ষ্য করিল। কোথায়ও"জলরাশি ফেনরাজি বিরাজজিত 
ওষ্টে কি উৎকট অষ্টহাস্ত করিতেছে, কোথায়ও প্রকাণ্ড উর্মি সহকারে 
কি উদ্গ্র নৃত্য করিতেছে! তিমি, তিমিঙ্গিল প্রভৃতি জলাসুরগণের 
আন্দোলনে উহা! গাঢ়রূপে আবস্তিত ;_বায়ুদ্বারা উদ্ধত হইয়া বিপুল 
সলিলবক্ষ বেন আকাশকে প্রগাঢ় পরিরস্তণ করিয়া আছে। অনস্ত 
সমুদ্দের একমাত্র উপমা আছে, সেই উপমা আকাশ এবং আকাশের 
একমাত্র উপম৷ সমুদ্র । উভয়েই বায়ু কর্তৃক আলোড়িত হইয়া অনন্তকাল 
দিগন্তবিশ্রুত শব্দে কি মন্ত্র সাধন করিতেছে, সমুদ্রের উন্ধি আকাশের মেঘ, 
সমুদ্রের মুক্তা আকাশের তারা কে গণিয়া শেষ করিবে? সমুদ্র আকাশে 
মিশিয়াছে, আকাশ সমুদ্রে মিশিয়াছে। অনন্তকাল হইতে আকাশ ও 
সমুদ্র দিগ্রধুগণের অঞ্চল আশ্রয় করিয়া যেন পরস্পরের সঙ্গে ঘনীভূত 
সংস্পর্শ লাভের চেষ্টা করিতেছে । এই বিপুল সমুদ্রের অগাধ তলদেশ নক্র 
কুম্তীরাদির নিকেতন। উর্মিগণের সঙ্গে প্রমন্ত ও ক্ষিপ্তপ্রীয় ঝঞ্চার 
কি উদ্দাম প্রলাপ কথোপকথন চলিতেছে ! মৌন বিন্ময়ে তীরে দাঁড়াইয়া 
অসংখ্য সুগ্রীবসৈম্থ ভীতচক্ষে এই অসীম জলরাশি দর্শন করিতে লাগিল, 
ইহ উত্তীর্ণ হইবে কিরূপে? 

রামচন্দ্র শ্বীর পরিঘসঙ্কাঁশ দক্ষিণ বাছু তাহার উপাধান করিলেন। যে 


৬৮ রামায়ণী কথা 


এসসি সি তি ত সি তাস সি ছি তোস্তিতত ৯ এ কষ্ি পাি পস্টি ৫৯০ তানি এসি 2 পাসিলাসিস্ছ লি লাস্টি পি লি তি এসসি লতি সিতীছি পি তি তে তা টি তি পি সিল ৩ লীলা উল সিলাসি পাজি তীং 


বাহু একর] সুগন্ধি চন্দন ও বিবিধ অঙ্গরাগে সিষেবিত হই, ৫ যে বাহ 
চ্মীচ্ছাদনশোতী স্থকোমল শধ্যায় বিরার্জিত হইত, যাহ! অনন্ত-সহায়া 
সীতার বিশ্রস্ত আলাপ ও নিদ্রার চির-বিশ্বস্ত উপাঁধান, যাহ! শক্রগণের 
দর্পহারী স্থহৃদগণের চির-আানন্দ ও অবলম্বন, যাহা সহম্র গোদাঁনের পুণ্যে 
পবিত্র, সেই মহাবাছু-মূলে শির রক্ষ। করিয়া! কুশ-শয়নে রামচন্দ্র তিন রাত্রি 
তিন দিন অনশনব্রত অবলম্বন করিয়৷ মৌনভাবে যাপন করিলেন,__ 

“অদ্য মে মরণং বাপি তরণৎ সাগরস্ত বা” 

“আজ আমি সমুদ্র উত্তীর্ণ হইব, নতুবা! প্রাণ বিসর্জন দিবঃ” এই 
তপস্তা। করিয়া সেতুবন্ধনোদ্দেস্টরে সমুদ্রের উপাসনা করেন। রাঁমায়ণে বণিত 
আছে, সমুদ্র এই ওপন্যায়ও তাহাকে দর্শন ন! দেওয়াতে রামচন্দ্র ধনু লহয়। 
সাগরকে শাসন করিতে উদ্যত হন। তাহার বিরাট ধনু নিঃহৃত অজন্র 
শরজাল শঙ্খশুক্তিকাপূণ্ণ মগ্নশৈলমালাবৃত মহাসমুদ্র ব্যথিত ও কম্পিত 
হইয়। উঠিলেন। তখন গঙ্গা, দ্ধ প্রভৃতি নদীনদপরিবৃত রক্তমীল্যান্বরধর, 
কীরিটচ্ছটাদীপ্ত শুভ্রকুগুল সমুদ্র কৃতাঞ্জলি হুহয়। তাহার নিকট উপস্থিত 
হন এবং সেতুবন্ধনের উপায় বলিয়৷ দেন। 

বিশাল সমুদ্রব্যাপী বিশ'ল সেতু নির্মিত ছইল। সেতু বক্র না হয় এই 
জন্ত সৈম্তগণের কেহ স্তর ধরিয়া) কেহ বা মানদণ্ড ধরিয়া দণ্ডায়মান 
থাকিত। শিল! ও বৃক্ষ প্রভৃতি উপাদানে নল অল্প সময়ে এই সেতু গঠন 
সম্পন্ন করেন। সেতু রচিত হইলে রামচন্দ্র সসৈন্ত লক্কাপুরীতে প্রবিষ্ট 
হইয়া সীতার জন্ত ব্যাকুল হইয়া! পড়েন। যে বায়ু তাহাকে স্পশ 
করিতেছে তাহা! আমাকে স্পর্শ করিয়। পবিত্র কর; যে চন্দ্রআমি 
দেখিতেছি+ তিনিও হরত দেই চন্দ্রের প্রতি অশ্রুসিক্ত দৃষ্টি বদ্ধ করিয়। 
উন্মািনী হহতেছেন”-__ 

“রাণ্জিন্দিবং শরীরং মে দহাতে মদনাগ্রনিন1 1৮ 
পিন রাঁত্র আমি তাহার বিরহের অগ্রিতে দগ্ধ হইতেছি।* 


রামচন্র ৬৯ 


রস্ট্রপতির 


“কদ! স্চারুদস্তোষ্টং তস্তা পল্মমিবাননম্‌ 
ঈষদৃননম্য পশ্যামি রসায়নমিবাতৃরঃ 1৮ 





“কবে তাহার স্থচার দন্ত ও অধরযুগ্ম, তাহার প্দ্তুল্য সুন্দর মুখ, 
ঈষৎ উত্তোলন করিয়া দেখিব,»__রোগীর পক্ষে উষধের স্তণঁয় সেই দর্শন 
আমাকে পরম শাস্তি দান করিবে। 

ইহার পরে যুদ্ধ আরম্ভ হইল । রাবণের মন্ত্রিগণ তাহাকে নানারূপ 
পরামর্শ দিল) একজন বলিল, এক দল রাক্ষসসৈম্ত মন্ুস্যসৈন্ের বেশ 
ধারণপূর্ধবক রামচন্ত্রের নিকট যাইয়! বলুক, “ভরত আপনার সাহায্যার্থে 
আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন, এই ভাঁবে তাহারা রামসৈন্তের মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া অনায়াসে তাহাপিগের বিনাশ সাধন করিতে পারিবে । ব্রাবণ 
সথগ্রীবকে সসৈন্থ রামের পক্ষ হইতে বিচ্যুত, করিয়া স্বীয় পক্ষতুক্ত করিবার 
জন্য অনেক প্রকার প্রলোভন প্রদর্শন করিয়াছিলেন, বল! বাহুল্য তাহার 
এই উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হয় নাই। রাবণের নিবুক্ত গুপ্তচরগণ নানারূপ ছদ্মবেশ 
ধারণপূর্ব্বক রামচন্দ্রের সৈন্তসংখ্যা ও ব্যহপ্রণালী দেখিয়া যাইতে লাগিল। 
তাহারা ধৃত হইলে বানরগণ তাহাদিগকে প্রহার করিতে থাকিত, কিন্ত 
রামচন্দ্র তাহাদিগকে ছাঁড়িয়। দিতেন । স্তগ্রীব ও বিভীষণ তাহাদিগকে 
হত্যা করিবার পরামর্শ দিতেন-__“ইহার! দূত নহে, ইহারা গুপ্তচর, স্থতরাং 
ইহার যৃদ্ধ-নিয়মীনুসারে বধার ?” কিন্ধ রামচন্দ্র তাহাদের কথা শুনিতেন 
না, শরণাপন্ন হইলে অমনই তাঁহার্দিগকে মুক্ত করিয়া দিতে আদেশ 
করিতেন। একজন গুধুচর এইভাবে দণ্ডের জন্ত তাহার নিকট আনীত 
হইয়া শরণাপন্ন হইলে তিনি বলিয়াছিলেন__“তুমি আমািগের সৈন্সংখ্যা 
ভাল করিয়! দেখিয়। যাও, তোমার প্রভূ যে উদ্দেশে তোমাকে 
পাঠাইয়াছেন, আমি তাহার সাহায্য করিতেছি, তুমি আমার ব্যৃহসংস্থান 
ও ছিদ্রাদি যাহা কিছু আছে দেখিয়া যাও, যদি নিজে বুঝিতে না পার, 


৭০ রামারদী কথা 


হিসি তাস তানি লাস্ট এসি সপাস্টিলীিলীসসিল সি পাস্পিাসদিলী সিলসিলা তে সপতাস্পিকি সি তি শীলা এ ০ত সিরা উল 5 পপ সিলাস্টি কাস্টিপি লাস্পিপসদিতাসিতোসটিতিসি পাটি ৯৯ পিল সিসি লা্পিসিত তাপস 


আমার অনুজঞক্রমে বিভীষণ তোমাকে সকলই দেখাইবে।* রামচন্দ্র 
এইরূপ নীতি অবলম্বন করিয়া ধর্মযুদ্ধে রাক্ষদগণকে নিহত করিয়াছিলেন । 
একদিন উৎকট যুদ্ধে রাঁবণ একাস্ত হতশ্রী৷ হইয়৷ পড়িয়াছিল ; বাক্ষসাধিপতি 
লক্ষণকে বিধ্বস্ত ও রামের বহু সৈন্য নষ্ট করিয়া অবশেষে রামচন্দ্র কর্তৃক 
পরাস্ত হইয়াছিলেন। তীহীর কিরীট কণিত হইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়াছিল, 
তাহার মস্তকোর্ে ধৃত হেমচ্ছত্র শীর্ণ-শলাকা৷ হইয়া বিধ্বস্ত হইয়াছিল, 
রামচন্দ্রের বাণদিগ্ধাঙ্গ হইয়া রাবণ পলাইবাঁর পন্থ। প্রাপ্ত হন নাই, এমন 
সময় রামচন্দ্র তাহাকে বলিলেন,-_“রাক্ষস, তুমি আমার বছ সৈম্ত নই 
করিয়! যুদ্ধে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছ। আমি পরিশ্রীস্ত শত্রু পীড়ন 
করিতে ইচ্ছা করি নাঃ তুমি 'গ্য রজনীতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয় বিশ্রাম 
লাত কর, কল্য সবল হইয়া আসিয়া! পুনরায় যুদ্ধ কবিও 1৮ 

লক্ষণ রাঁবণের শেলে মুমুু,: রামের সৈন্যগণের মধ্যে কেহ সেই হাদয়- 
ভেদী শেল উঠাইতে সাহসী হইলনা,--পাঁছে সেই চেষ্টায় লক্ষণ প্রাণত্যাগ 
করেন। রামচন্দ্র গলদশ্র নেত্রে সেই শেল উঠাইয়া ভাঁডিয়া৷ ফেলিলেন, 
মুমূর্ষু লক্ষণকে বক্ষে রাখিযা তাহাকে শত্রহস্ত হইতে রক্ষা করিতে 
লাগিলেন। সে সময়ে রাবণের শরনিকরে তাহার পৃষ্ঠদেশ ছিন্ন হইয়া 
যাইতেছিল, ভ্রাতৃবংসল তত্প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন নাই। 

ইন্দ্রজিৎকর্তৃক মাঁয়া-সীতার কর্তনসংবাদ শুনিয়! রামচন্দ্র সংজ্ঞাশুন্ত 
হুইয়৷ পড়িয়াছিলেন। তখন সৈল্তগণ তাহাকে ঘিরিয়া পল্স ও ইন্দীবর- 
গন্ধী দ্নিপ্ধজলধারা দ্বারা তাহার চৈতন্ত সম্পাদনের চেষ্টা পাইতেছিল, তিনি 
চক্ষুরুন্মীলন করিয়া শুনিলেন, বিভীষণ বলিতেছেন “এ জীতা মায়াসীতা, 
প্রকৃত নহে, সীতা অশোক বনে স্স্থ আছেন।” রাম ইহ৷ শুনিয়া 
বলিলেন, “তুমি কি বলিতেছ তাহা! আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতেছে না, 
আমি কিছুই বুঝিলাম না, তুমি আবার বল।৮ শোক-মুহ্মান রামের এই 
মৌন অথচ ক্রুণ দৃশ্থাটি বড় মর্মস্পর্শী । 


বামচক্ ৭১ 


বস্তি এ রসি শসা পাস পট সস লি পা ৯ লি পরি পপ তি তে সপন সতী সম সি িডাসিতাস্সিনতি তি সত সশরন | বসি তিস্ছিলিশ্সি লস সপতাসিতঠিনছি লিস্ট সসিটাস্সিন পি তানি তোসসি ওি শাসিত, বসি পার নানী 


ভীষণ যুদ্ধে ছুর্দান্ত রাক্ষদগণ একে একে গ্রাণত্যাগ করিল--অতিকায় 
ত্রিশিরা, নরাস্তক, দেবাস্তকঃ মহাঁপার্ব; মহোঁদর, অকম্পন, কুস্তকর্ণঃ 
ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি মহাঁরথিগণ সমরাঙ্গনে পতিত হইল । ছুই বার বামচন্্র 
ইন্্রজিতের প্রচ্ছন্ন ঘুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু দৈববলে অব্যাহতি লাভ 
করেন। এই যুদ্ধে রাক্ষসগণ কোন বিনয়-নুচক কথ রাঁমচন্দ্রকে বলে নাই, 
--যে সকল ভক্তির কথ৷ কৃত্তিবাঁস, তুলসীদাম প্রভৃতি কবিকৃত প্রচলিত 
রামায়ণে স্থান পাইয়াছেঃ তাহা মূল কাব্যে নাই। ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্র যে 
কিরূপে ভক্তির তীর্থধামে পরিণত হইতে পারে, অস্ত্রময় রণক্ষেত্র যে অশ্রুময় 
হইয়া উঠিতে পারে, ইহা! কাব্য-জগতের এক অসামান্ প্রহেলিকার মত 
বোধ হয়, তাহা আমরা শুধু বাঙ্গাল! ও হিন্দী রামায়ণে পাইতেছি। 

“রামরাবণয়োযুদ্ধিং রামরাবণয়োরিব।” 

গ্রাম রাঁবণের যুন্ধ রাম রাঁবণের যুদ্ধেরই মত” তাহার অন্ত উপমা হইতে 
পারে না 1” রাবণের সঙ্গে শেষ যুদ্ধ অতি “ভীষণ; উভয়ের করাল জ্যা- 
নিঃহ্যত বাণজ্যোতিতে দিজ্মগুল আলোকিত হইয়া! গেল। দিগ্ধধূগণের মুক্ত 
কেশকলাপে বাণাগ্রির দীপ্তি প্রতিভাত হইতে লাগিল এবং অদ্ভুত দ্বৈরথ 
যুদ্ধে ধরিত্রী বারংবার কম্পিত হইলেন। কোনরূপেই রাবণকে বিনষ্ট 
করিতে ন! পারিয়া রামচন্দ্র ক্ষণকাঁল চিত্র-পটের ন্যায় নিষ্পন্দ হইয়। রহি- 
লেন। অগন্ত্যখধির উপদেশান্ুসারে রামচন্দ্র এই সময় হূর্য্যদেবের স্তবস্থচক 
মন্ত্র ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন_-“হে তমোদ্, হে হিমন্্ঃ হে শক্রত্রঃ হে 
জ্যোতিষ্পতিঃ হে লোকসাক্ষি, হে ব্যোমনাঁথ” এইরূপ ভাবে মন্ত্র জপ 
করিতে করিতে সহস৷ তাহার দেহ হইতে নব-শক্তি ও তেজ বিচ্ছবুরিত 
হইতে লাগিল; এইবার আধরু ফুরাইল। 

রাঁবণ-বধ সম্পীদিত হইল। যে রামচন্দ্র সীতার জন্ত এতদিন উত্মত্ত- 
প্রায় ছিলেন, রাবণ বিনাঁশের পর তাহার সেই ব্যাকুলতা। যেন সহসা! হাস 
পাইল । তাহার অতীত প্রেমোচ্ছ্বান ম্মরণ করিয়া মনে হয় যেন রাবণ 


ণ্‌ই রামা়ণী কথা 


৬ লস্সি, রোস্ট পো লোস্টি_ তা পে লস ০৯ পি তো লি পাস তি পোকা লস সি সস শিস পো এসসি পল লা পাকি ৬ সি পপির সস লাস্৯িএল ৮ ৯ শাস্সি তি সি লস্ট তস্স। তাস পোপ ৮ ৯১তাসটি তাস স্৯টাশ্সিস লিসিসি 


বধের পরে তিনি অশৌকবনে ছটিয়া যাইয়া পুর্চন্্নিভাননা সীতাকে 
দেখিয়া জুড়াইবেন। .কিন্তু সহস! একটি শান্ত অচঞ্চল ভাব পরিগ্রহ করিয়। 
তিনি আমাদিগকে চমতকৃত করিয়া দিতেছেন । তিনি রাঁবণের সৎকাঁরের 
জন্ক বিভীষণকে ত্বরাঁপ্বিত হইতে উপদেশ দিলেন, চন্দন ও অগুরু কাঠ্ে 
রাক্ষনাধিপতির দেহ ভস্মীভূত হইল । রাম বিভীষণকে রাজ-সিংহাঁসনে 
অভিষিক্ত করিলেন । এই সমস্ত অনুষ্ঠানের পরে হনুমীনকে অশোক বনে 
পাঠাইয়া দিলেন, সীতাকে আনিবাঁর জন্য নহে,_-তিনি রাঁবণকে নিহত 
করিয়া সসৈন্ কুশলে আছেন, এই সংবাদ দেওয়ার জন্ত। হনুমীনকে 
বলিয়। দিলেন, __রাক্ষসরাজ বিভীষণের অনুমতি লইয়া যেন সে অশোঁক- 
বনে প্রবেশ করে। 

হনুমান এই শুভ সংবাদ প্রদান করিলে সী হর্ষোচছ্বাসে কিছুকাল 
কোন কথাই বলিতে পারেন নাই । ত্ীহ!র ছুইটি পদ্মপলশমুন্দর চক্ষুতে 
অশ্রবেগ উচ্ছ্ুসিত হইয়া! উঠিয়।ছিল এবং তীহার শৌকপাঁওুর উপবাসকশ 
মুখখানি এক নবশ্রীতে £$শোভিত হইয়াছিল ৷ হনুমান যখন বলিল, 
“আপনার কি কিছু বলিবার নাই ?” তখন দীনহীন জনকদুহিতা৷ বলিলেন । 
“পৃথিবীতে এমন কোন ধনরত্ব নাঁই, যাহ! দান করিয়া আমি এই শুভ 
সংবাদের আনন্দ বুঝাইতে পারি।” যে সকল রাক্ষসী সীতাকে নানারূপ 
যন্ত্রণা! দিরাছিল, হনূমান তাহাদিগকে নিধন করিতে উদ্যত হইলে সীতা! 
তাহাকে বারণ করিলেন---“ইহাদের প্রভুর নিয়োগে ইহারা আমাকে যে 
কষ্ট দিয়াছে, তজ্জন্ত ইহারা দণ্ডাহ নহে।” বিদীয়কাঁলে শীত হনৃমানকে 
দিয়! বলিয়! পাঁঠাইলেন,_-তিনি স্বামীর পূর্ণচন্দ্রীনন দেখিবার অনুমতি 
ভিক্ষা করেন। হনুমান সীতার কথা রামচন্দ্রকে বলিলেন-_- 

“সা হি শোকসমাবিষ্টা বাম্পপর্যাকূলেক্ষণা। 
মৈথিলী বিজয়ং শ্রত্ব! ভ্রষ্ং তামভিকাজক্ষতি ॥” 

“লৌকাতুর! অশ্রমুখী সীতা বিজয়বার্ভী শুনিয়া আপনাকে দেখিতে অভি- 
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জঞ সিঠসি। ৯ সি পাপ গা 8 ক ক লাস তি ৬ ৯ 2৯ লোড ৯ পিসি সা সছিলীশ পোল ছি পা ৬ লিলি টি লী চিলসসিপি সত উতা তি ৯ সিসি শির সরি সি লতি 


লাষ করিতেছেন 1” লীতার এই অনুমতি রর্থনার কথা শুনিয়া রাঁমচন্্র 
গম্ভীর হইলেন, অকন্মাৎ তাহার হৃদয় উচ্ছলিত হইয়া চক্ষে এক বিন্দু অস্র 
দেখা দিল, কিন্তু তিনি তাহা রোধ করিলেন? মৃত্তিকার দিকে দৃষ্টিবদ্ধ 
করিয়। রিলেন, তখন একটি গভীর মন্ম্রবিদারী শ্বাস ভূতলে পতিত হইল । 
তৎপর বিভীষণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "সীতার কেশকলাপ 
উত্তমরূপে মার্জন। করিয়া! তাহাকে সুন্দর বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া 
এখানে আনিতে অগ্থমতি করুন, আমি তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি ।” 

বিভীষণ স্বয়ং রামের কথা সীতাকে , জাঁনাইলে, অশ্রপূরিত চক্ষে 
সীত। বলিলেন 


অন্নাতা দ্রষ্টমিচ্ছামি ভর্তারং রাক্ষসেশ্বর ॥৮ 


“আমি যে ভাবে আছি, এইরূপ অন্নাত অবস্থায়ই স্বামীকে দেখিতে ইচ্ছা 
করি।” কিন্তু বিভীষণ বলিলেন, প্রামচন্ত্র বেরূপ অন্ুজ্ঞা করিয়াছেন, 
সেইবূপভাবে কাধ্য করাই আপনার উচিত |” 

তখন জটিল কেশকলাঁপের বনু দিনান্তে মার্জনা হইল। দিব্যান্বর 
পরিধানপূর্ব্বক, স্বন্দর ভূষণাঁদিতে বিভূষিত হয়া অলোঁকসামান্থা 
শ্রীশালিনী সীতাদেবী শিবিকারোহণ করিয়া চলিলেন। সীতাঁকে দেখিবার 
ইচ্ছায় শত শত বানর ও রাক্ষস শিবিকার পার্থে ভিড় করিল। বিভীষণ 
তাহাদিগকে অজন্ত্র বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন ; কিন্ত রামচন্দ্র ইহাতে 
ক্রুদ্ধ হইয়া বিভীষণকে বলিলেন, প্বিপৎকালে, যুদ্ধে এবং ব্বয়ংবরস্থলে 
পুরাঙ্গনাদের দর্শন দূষণীয় নহে ! লীতার ন্ঠায় বিপদ্বাপন্না ও দুঃস্থা কে 
আছে? তাহাঁকে দেখিতে কোন বাঁধা নাই, সীতকে শিবিক1 ত্যাঁগ 
করিয়৷ পদব্রজে আমার নিকট আসিতে বলুন ।* এই কথায় বিভীষণ, 
স্থগ্রীব ও লক্ষণ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন । সেই বিশাল সৈন্যমগুলীর মধ্যবর্তী 
নাতিপরিসর পথ দিয়া শত শত দৃষ্টির পাত্রী লজ্জায় বেপথুমানা তরী 
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০৬ ামস্ম্স্ম্ট স্স শ্সসপপসপ্প্স লাপা্িসিপি 


সীতাঁদেবী রামচন্দ্রের সন্মুথে উপস্থিত হইয়া! চির-ঈপ্সিত দয়িতের মুখচন্তর 
দর্শন করিলেন । 

রামচন্দ্র বলিলেন__“অগ্য আমার শ্রম সফল, যে ব্যক্তি অপমানিত 
হইয়! প্রতিশোধ না! নেয়, সে পৌরুষশূন্য কৃপা । অদ্য হনুমানের সমুদ্র- 
লক্বন, স্থগ্রীব, বিভীষণ এবং সৈন্বুন্দের পরিশ্রম সার্থক |” এই কথায় 
সীতাদেবীর মুখপন্কজ হর্ষরাগে রক্কিমাভ হইয়া উঠিল, তাহার চক্ষে 
আনন্দাশ্র উচ্ছলিত হইল । কিন্তু-_ 

“জনবাদভয়াদ্রাজ্জো বভুব হৃদয়ং দ্বিধা ।৮ 
“লোকনিন্দীভয়ে রাঁমচন্দ্রের হৃদয় দ্বিধা হইতে লাগিল” তিনি বহু কষ্টে 
হৃদয়ের আবেগ সম্বরণ করিয়া বলিলেন-_-"আমি মানাকাজ্ষী, রাবণ 
আমার অপমান করাতে তাহার প্রতিশোধ লইয়াছি । পবিত্র ইক্ষ্বাকু- 
বংশের গৌরব রক্ষার্থ আমি যুদ্ধে রাঁক্ষমকে নিহত করিয়াছি, কিন্ত তুমি 
রাঁক্ষদগৃহে ছিলে, আমি তোমার চরিত্রে সন্দেহ করিতেছি। তুমি 
আমার চক্ষে পরম প্রীতির সামগ্রী, কিন্ত নেত্র-রোগী যেরূপ দীপের জ্যোতি 
সহা করিতে পারে না তোমাকে দেখিয়া আমি সেইন্বপ কষ্ট পাইতেছি। 
এরূপ পৌরুষবর্জিত ব্যক্তি কে আছে যে শত্রগৃহস্থিতা স্বীয় স্ত্রীকে পুনশ্চ 
গ্রহণ করিয়া সখী হয়! তুমি রাবণের অস্কক্িষ্টা, রাবণের ছুষ্ট চক্ষে দৃষ্টা, 
তোমাকে গৃহে লইয়! গেলে আমার পবিত্র গৃহের কলঙ্ক হইবে। আমিষে 
স্হৃদ্গণের বাহুবলে এই যুদ্ধে বিজয় লাঁভ করিলাম, ইহা তোমার জগ্ত 
নহে । আমার বংশের গৌরব রক্ষা! করিয়াছি । এইক্ষণে এই দশদিক্‌ 
পড়িয়া আছেঃ ভূমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও । লক্ষণ, ভরত, 
হ্থগ্রীব কিন্বা বিভীষণ, ইহাদের ধাহাকে অভিরুচি, তাহারই উপর 
মনোনিবেশ কর |” 

রামের এই কথায় সীতার মন কিরূপ হুইল, তাহা! অন্থভবনীয় । 
চতুঙ্গিকে মহ! সৈশ্তসক্ঘ, সহস্র কর্ণ বিস্ময়ে রামের এই কথা শুনিয়া ব্যথিত 
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সি লোপ শা সপ পাস আত 





পাস আছ সর এস পি পা লা শসা পা শপ পানি সি শা পর পরী 


হইল। ঘোঁর লজ্জায় সীত। অবনত হইলেন, লজ্জায় যেন নিঞ্জের শরীরের 
ভিতর প্রবেশ করিতে চাহিলেন $ কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয়-রমণী, অগ্রাতিম 
তেজস্থিনী ; চক্ষুপ্রাবী অশ্রুরাশি এক হন্তে মার্জনা করিয়া গদগদকণে 
স্বামীকে বলিলেন “তুমি আমাকে এই শ্রুতিকঠোর ছুরক্ষর কথা কেন 
বলিতেছ ? এই ভাবের কথা ইতর ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের স্ত্রীদিগকে বলিলে 
শোভা পায়। দৈববশে আমার গাত্রসংস্পর্শ দোষ হইয়াছে, তজ্জন্ত আমি 
অপরাধী নহি, আমার মনে সর্বদা তুমি বিরাজিত আছ। তুমি যদি 
আমাকে গ্রহণ করিবে না বলিয়াই স্থির করিয়াছিলে; তবে প্রথম যখন 
হনুমানকে লঙ্কায় পাঠ ইয়াছিলে, তখন এ কথ বলিয়! পাঠাও নাই কেন? 
তাহা হইলে তোমাকর্তৃক পরিত্যক্ত এই জীবন আমি তখনই ত্যাগ 
করিতাম। তাহা হইলে তোমার ও তোমার সুহৃদ্বর্গের এই শ্রম স্বীকার 
করিতে হইত না!” এই বলিয়া সাশ্রনেত্রে লক্ষণের দিকে চাহিয়া! বলি- 
লেন, “লক্ষণ তুমি চিতা৷ সজ্জিত করিয়া দাও । আমি আর এই অপবাদ- 
কলঙ্কিত জীবন বহন করিতে ইচ্ছা করি না” লক্ষণ রামের মুখের দিকে 
চাহিয়া অসম্মতির কোন লক্ষণ পাঁইলেন না । চিতা৷ সজ্জিত হইল, সীতা 
অধোমুখেস্থিত ধন্ু্পাণি রামচন্ত্রকে প্রদক্ষিণ করিয়৷ জলস্ত অগ্রিতে শরীর 
আহৃতি প্রদান করিলেন । অগ্নি-প্রবেশের পূর্বের সীতা বলিয়া ছিলেন-_- 
“আমি রাম ভিন্ন অন্ত কাহাকেও মনে চিন্তা করি নাইঃ হে পবিভ্র সর্বব- 
সাক্ষী হুতাঁশন, আমাকে আশ্রয় দান কর । আমি শুদ্ধরিত্রা, কিন্ত 
রামচন্দ্র আমাকে দুষ্টা বলিয়। জানিতেছেন, অতএব হে বহি, আমাকে 
আশ্রয় দান কর।” 

অগ্নিতে স্বর্ণপ্রতিম! বিলীন হইয়া গেল । সাশ্রনেত্রে রাম মুহ্র্তকাল 
শোকাতুর হইয়া পড়িলেন ; তথন অগ্ঠি সীতাকে রামের নিকট ফিরাইয় 
দিয়া গেল। দেবগণ স্বর্গ হইতে নাঁমিয়া আসিয়া রামচন্দ্রের নিকট সীতা 
সম্বন্ধে নান। কথ। বলিতে লাগিলেন । রামচন্দ্র সীতাকে পুনঃ পাইয়! হষ্ট 
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চে 


হই বলিলেন__শ্লীতা শুদ্ধি এবং সতীত্বের প্রভায় আত্মরক্ষা করিয়া- 
ছিলেন, তাহা! আমি মনে জানিয়াছি । যদি মামি প্রাপ্ডিমাত্রই সীতাকে 
গ্রহণ করিতাঁমঃ তবে লোকে আমাকে কাঁমপরায়ণ বলিত এবং কোন 
প্রকার বিচার না! করিয়া সত্রেণতো বশতঃ ইহাকে গ্রহণ করিয়াছি, এই 
অপবাদ প্রচারিত হইত 1” 


বিশুদ্ধা ত্রিষু লোকেধু মৈথিলী জনকাত্মঙ্গা”-_ 


“সীতা ত্রিলোৌকের মধ্যে বিশুদ্ধা” ইহ! আঁমি অবগত আছি । 
তৎপরে দেবগণ তাহাকে__ 


“ভবন্নারায়ণে। দেবঃ শ্রীমাংশ্চক্রায়ুধঃ প্রভৃঃ 1৮ 


“আপুনি স্বয়ং চক্রধারী নারায়ণ |” ইত্যাদির স্োত্র দ্বারা অভিনন্দিত 
করিয়। স্বর্গে প্রস্থান করিলেন । 

তৎপরে ভ্রাতা ও স্ত্রীর সহিত রামচন্দ্র পুম্পক রথারোহণ পূর্বক 
বিভীষণপ্রমুখ রাক্ষনবুন্দ ও হ্গ্রীবপ্রমুখ বানরসৈন্ত পরিবৃত হইয়া 
অধোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন । পথে সীতার ইচ্ছান্থদাঁবে কিক্িন্ধ্যার 
পুরস্তরীবর্গকে রথে তুলিয়া লইলেন । বিজয়ী রামচন্দ্রকে লইয়া! পুষ্পক-রথ 
আকাশ-পথে চলিতে লাগিল । সমুদ্রের তীবনিষেবিত স্ুম্সিপ্ধ বায়ু-প্রবাহ 
পর্য্যাপ্ত কেতকীরেণু আকাশ ব্যাপ্ত করিতে লাগিল, সীতার সুন্বর যুখ 
সেই পুষ্পরেণুসংচ্ছন্ধ হইল ; দুরে তমালতালশোভী সমুদ্রের বেলাভূমি ক্ষীণ 
হইতে ক্ষীণতর রেখায় দৃশ্তমান হইতে লাগিল । রামচন্দ্র পীতাকে রথ 
হইতে চিরপরিচিত দণ্ডকারণ্যের নান! স্থান দেখাইয়া পূর্বকথা তাহার 
শ্বৃতিতে জীগরিত করিতে লাগিলেন ; এই স্থানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বিস্তারিত 
করিয়াই কাপিদাস রঘুবংশের অপূর্ব ভ্রয়োদশ-সর্গের সৃষ্টি করিয়াছেন। 

বন-গমনের ঠিক চতুর্দশ বর্ষ পরে রামচন্দ্র ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত 
হইলেন । সেখানে যাইয়া গুনিলেন, ভরত তাহার পাদুকার উপর 


বামচন্্র ৭৭ 


নিবি লা পিলস্পিলসিপীশিশলীত লী পি পা শিপ পলা সস স্মিশী 


রাঁজচ্ছত্র ধারণ করিয়! গ্রতিনিধিম্বরূপ নন্দীগ্রামে রাজ্য শাসন করিতেছেন। 
ভরদ্বাজের আশ্রম হইতে রামচন্দ্র হনুমানকে ছদ্মবেশে ভরতের নিকট গমন 
করিতে অন্ুজ্ঞা করিলেন। পরে শৃঙ্গবের পুরাধিপতি গুহককে তিনি 
তাহার আগমন-সংবাদ দিয্বা যাইতে বলিলেন। হনুমানকে ভরতের নিকট 
তাহার বুদ্ধবৃভতাস্তঃ সীতা-উদ্ধার এবং বিভীষণ ও স্থু গরীবের বিরাট মিত্রসৈন্ঠ 
সহকারে অযোধ্যায় প্রত্যাগমনের কথা বলিতে যাইয়া শেষে বলিয়। দিলেন 
--এই সকল কথ শুনি ভরতের মুখভঙী কিরূপ হয়, তাহা ভাল করিয়া 
লক্ষ্য করিও ।৮» ঝেশনও রূপ অগ্রীতিব্যঞ্জক ভাব লক্ষিত হইলে তিনি 
অযোৌধ্যায় যাইবেন না, দীর্ঘকাল ধনধান্তশালিনী ধরিত্রী শাসন করিয়া 
যদি তাহার রাজ্য কামন। হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভরতকেই রাজ্য 
প্রদান করিবেন। 

হনুমান পথে গুহকরাঁজকে রাঁমাগমনের শুভ সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিয়! 
অযোধ্য। হহতে এক ক্রোশ দূরবর্তী নন্দীগ্রায়ে উপস্থিত হইলেন। সে 
হানে বাইয়া 


“দদর্শ ভরতং দীনং কৃশমা শ্রমবাসিনম্‌। 

জটিলং মলদিগ্ধাং ভ্রাতৃব্যসনকধিতম্‌ ॥ 

সমুন্নতজটাভারং বন্ধলাজিনবাসসমূ। 

নিয়তং ভাবিতাত্মানং ব্রহ্মধষিসমতেজসম্‌ ॥ 

পাহ্‌কে তে পুরস্কৃত্য প্রশাসম্তং বন্থম্ধরাম্‌।” 
দেখিলেন, “ভরত দীন, কূশ এবং আশ্রমবাসীঃ তাহার শরীর অমাজ্জিত ও 
মলিন, তিনি ত্রাতৃদূঃখে বিষঞ। তাহার মস্তকে উন্নত জটা'ভার এবং 
পরিধাঁনে বন্ধল ও অজিন। তিনি সর্ধদা আত্মবিষয়ক ধ্যানমগ্ন এবং 
ব্হ্মষির স্কাঁয় তেজযুক্ত,-পাদুকাকে রাঁজ-বৈভব নিবেদন করিয়া বন্থুন্ধরা 
শীসন করিতেছেন ।” হনুমান যাইয়। তাহাকে থলিলেন-__- 


ণ৮ রামায়ণী কথা 





রিনা হর এটি জি, সর জরি 


“বসন্তং দণ্ডতকারণ্যে যং ত্বং চীরজটাধরম্‌। 
অন্থশোচসি কাকুংস্থং স ত্বাং কুশলমব্রবীৎ ॥৮ 

“দগুকারণ্যবাসী চীরজটাধর যে অগ্রজের জন্ত আপনি অন্থুশোচন। 
করিতেছেন, তিনি আপনাকে কুশল জানাইয়াছেন।” রামের প্রত্যাগমনের 
সংবাদে তরতের চক্ষে বহুদ্দিনের নিরুদ্ধ অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সমস্ত 
ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করিয়া জটিল মলদিপ্ধীঙ্গে তিনি ধাহার জন্য এতদিন 
কঠোর পরিত্রাঙজ্য পালন করিয়াছেন, যে রামের কথা স্মরণ করিয়। তাহার 
হাদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়াছে__এই চতুর্দশবর্ষব্যাপী কঠোর ব্রত পালনের 
ফলস্বরূপ সেই রামচন্দ্র গৃহপ্রত্যাগত হইতেছেন, এই সংবাদ শুনিয়। তিনি 
সাশ্রনেত্রে হনুমানকে আপিঙ্গন করির। অশ্রজলে তীহাকে অভিষিক্ত 
করিলেন এবং তাঁহাঁর জন্ত বহু উপচারের সহিত বিবিধ মহার্ঘ পুরস্কারের 
ব্যবস্থা করিলেন । 

সমঘ্ত সচিববৃন্দ পরিবৃর্ত হইয়া ভরত বাম্চন্ত্রের সঙ্গে দেখা করিতে যাত্রা! 
করিলেন ; তাহার জটার উপরে শ্রীরামের পাদুকা, তদূর্ধে ছত্রধর বিশাল 
পাওুর ছব্র ধারণ করিয়'ছিল ৷ ভরত যাইয়া রামকে বরণ করিয়া আনিলেন 
এবং স্বহত্তে রামের পদে পাদুকা পরাইয়। দিয় ্তণস স্বরূপ ব্যবহৃত রাঁজ্য- 
ভার অগ্রজের হস্তে প্রদান করিয়1 কৃতার্থ হইলেন। 

রামচন্দ্র শুভদিনে রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন, নুগ্রীবকে বৈদ্য ও 
চন্দ্রকান্ত মণিখচিত মহা্ধ কঠ উপচৌকন দিলেন, অঙ্গদকে বিপুল মুক্তাহার 
উপহৃত হইল। সীতা নানারূপ ভূষণ ও বন্ত্রার্দি পাইলেন। তিনি স্বর 
ক হইতে মহামূল্য কণ্ঠহাঁর তুলিয়া বানরসৈন্ের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত 
করিলেন । রামচন্দ্র বলিলেন, “তোমার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ইহা! উপহার 
দীও।* সীতা সেই হার হনৃমানকে প্রদান করিলেন। 

আমরা রাঁমচন্দ্রের অভিষেক লইয়া এই আখখ্যায়িকাঁর মুখবন্ধ করিয়। 
ছিলাম, তাঁহার অভিষেক আখ্যাঁনের সঙ্গে ইহা পরিসমাপ্ত করিলাম । 


ব্রাধচজ্ঞ ৭ 


শি ঈ-পছিলি ছি বাসী লিউ ৭ পাটি তা পি লি তি পটল পিসি পা ২৯ পাটি লা পাটি পি শা পাম্পিলীিশ সপ সিাসটিপাস্পসপিলাছি ৮ ৯ পালাল স্মপিসটিলাসটি সত পবা লি তাস তি সিিসটিল সিরা সতাস্িলীসিশি 


কামের চরিত্র কিছু জটিল। ভরত, লক্ষ্মণ, শীত প্রভৃতি অপরাপর 
সকলের চরিত্রই তুলনায় অপেক্ষারুত সরল, একমাত্র রামের সম্পর্কেই 
ইহাদের চরিত্র বিকাশ পাইয়াছে। তরত ও লক্ষণ ভ্রাতৃত্থে, সীতা সতীত্তে 
এবং দশরথ ও কৌশল্যা পিতৃমাতৃত্বে বিকাশ পাইয়াছেন। নানা 
দিগদেশ হইতে আগত হইয়া নদীগুলি এক সমুদ্রে পড়িয়! যের্প আপনাদের 
সত্তা হারাইয়! ফেলে, রামায়ণের বিচিত্র চরিত্রাবলীও সেই প্রকার নানাদিক 
হইতে রামমুখী হইয়াছে-_রামের সঙ্গে যতটুকু সম্বন্ধ, ততখানিতেই 
তাহাদের সত্তা ও বিকাশ ; এজন্ত রামের সঙ্গে তুলনায় অপরাপর চরিত্র 
নানাধিক সরল। কিন্তু রাঁমচরিত্র সকলের সঙ্গে সম্পর্কিত) তিনি 
রামায়ণে পুত্ররূপে প্রীধান্তলাভ করিয়াছিলেন, ভ্রাতারূপে, বন্ধুরূপে, স্বামী 
ও প্রত্রূপে- সকল রূপেই তিনি অগ্রগণ্য ; বহুদিক হইতে তাহার 
চরিত্রের বিকাশ পাইয়াছে এবং বহু বিভাগ হইতে তাহার চরিত্র দর্শনীয়। 
আবার তাহার চরিত্রের কতকগুলি আপাত্তবৈষম্যের সামপ্রস্য করিয়। 
তাহাকে বুঝিতে হইবে; কতকগুলি জটিল রহস্যের মীমাংসা না করিলে 
তিনি ভালরূপে বোধগম্য হইবেন না। তিনি আদর্শপুত্র--কৌশল্যণঁকে 
তিনি বলিয়াছিলেন,-“কাম মোহ বাঅন্ত যে কোন ভাবের বশবর্তী 
হইয়াই পিতা। এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়! থাকুন না৷ কেন, আঁমি তাহার 
বিচার করিব না, আমি তাঁহার বিচারক নহি, আমি ত্ীহার আদেশ 
পালন করিব--তিনি প্রত্যক্ষ দেবতা |” সেই রামচন্দ্রই গঙ্গার অপর- 
তীরবর্তী, নিবিড় অরণ্যে বিটপিমুলে বলিয়া সাশ্রনেত্রে লক্মণকে 
বলিয়াছিলেন_-”“এমন কি কোথাও দেখিয়াছ লক্ষণ, প্রমদার বাক্যের 
বশবর্তী হইয়া কোন পিতা আমার স্তায় ছন্দাবর্তী পুত্রকে পরিত্যাগ 
করিয়াছেন? মহারাঁজ অবশ্যই কষ্ট পাইতেছেন, কিন্তু যাহার! ধর্মত্যাগ 
করিয়া কাঁমসেবা করে, __রা'জা দশরথের স্ায় কষ্ট তাহাদের অবশ্যস্তাবী |” 
যিনি সীতাকে পশুদ্ধায়াং জগতীমধ্যে* বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং বাঁহাকে 


৮৪ রামায়নী কথা 


পি পি লাস পি পলি সি পাত পাশিন পাশ তে শি বশ পস্ছি এ৯ পাশ পরি লী 


হারাইয়৷ তিনি শোকাঁরুণনেত্রে উন্নততর ুষ্পতরূকে আলিঙ্গন করিতে 
গিয়াছিলেন এবং 


আগচ্ছ ত্বং বিশালান্সি শুন্যোইয়মুটজস্তব ৷” 


বলিয় কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন,_-লঙ্কাতে প্রবেশ করিয়া ”“অশোকবন 
হইতে সীতাকে স্পর্শ কিয়! বায়ুপ্রবাহ তাহার অঙ্গ ছু'ইতেছে” বলিয় 
পুলকা শ্রনেত্রে ধ্যানী হহয়। দীড়াইয়াছিলেন__সেই রাম বিপুল সৈন্তসজ্ঞের 
সাক্ষাতে- “লক্ষণ, ভরত, বিভীষণ বা স্থগ্রীব, ইহাদের ষাহাকে ইচ্ছা, 
তুমি ভজনা করিতে পার। দশদিক পড়িয়া আছে_তুমি যথা ইচ্ছা গমন 
কর, আমার তোমাতে কোন প্রয়োজন নাই |” গলদশ্রুনেত্রা, শোকথীর্ণ, 
নিরপরাধা সীতাঁকে এইরূপ নিশ্মম কঠোর উক্তি করিয়াছিলেন । যিনি 
বনখাসদণ্ডের কথ৷ শুনিয়া কৈকেয়ীর নিকট স্পদ্ধানহকারে বলিয়াছিলেন 


“বিদ্ধি মাং খষিভিস্তল্যং বিমলং ধন্মমাস্থিতম্‌।” 


“আমাকে খধিগণের মত বিমলধর্ম্ে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জাঁনিবেনঃ” তিনিই 
কৌশল্যার সমীপবন্তী হইয়া “নিশ্বসন্লিব কুঞ্জরঃ” পরিশ্রীস্ত হস্তীর ন্যায় 
নিরুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন 'এবং সীতার অঞ্চলপার্খববন্তী হইয়া 
মুখে মলিনতার স্পষ্ট চিহ্ন প্রকাশ করিয়া! ফেলিলেন। লক্ষণ ভরতকে 
বিনষ্ট করিবার সঙ্কল্প প্রক্কাশ করিলে যিনি তীহাকে কঠোরবাঁক্যে বলিয়া- 
ছিলেন__“তুমি রাঁজ্যলোভে এইরূপ কথা বলিয়। থাকিলে, আমি ভরতকে 
কহিয়। রাজ্য তোমাকে দিব” এবং যিনি ভরত তাহার পপ্রাণাপেক্ষা 
প্রিয়তর” বারংবার এই কথ! কহিতেন-_তিনি সীতার নিকট বলিয়া- 
ছিলেন, পতুমি ভরতের নিকট আমার প্রশংসা করিও না; প্রশ্বর্যশালী 
ব্যক্তিরা অপরের প্রশংস। সহা করিতে পারেন না।” ভরতের ত্রাতৃভক্তির 
অপূর্ব পরিচয় পাইিয়। তিনি সীত। বিরহের সময়েও ভরতের দ্বীন শোকাতুর 
মুপ্তি বিস্থত হন নাই.**পুম্পাভারালস্কৃত। পম্পাতীরতম্বাজির পার্থে ভরতের 


রামচন্দ্র ৮১ 


ছি শি স্পর্শ পাপা স্পা পাপী শা লাস্পিসসি সি শাসপাশি লা পাপা শসা পানা সিল সল্ট সপনিবিপসমার সপিসস তাস ৯ উপ সেল লি তাপ পাশা | লা পা পপির 


কথা স্মরণ ণ করিয়া অশ্রুত্যাগ করিয়াছিলেন ; বিভীষণ স্বীয় জ্যেষ্ঠ তরাতাকে 
পরিত্যাগ করিয়াছে এই জন্ত সুগ্রীৰ তাহাকে অবিশ্বাস্য বলিয়া নিনা! 
করাতে, রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন--বন্ধু, ভরতের ন্তাঁয় ভাই এই পৃথিবীতে 
তুমি কোথায় পাইবে ?* তিনিই আবার বনবাসাস্তে ভরদ্বাজের আশ্রমে 
বাইয়া হনুমানকে নন্দীগ্রামে পাঠাইবার সময় বলিয়াছিলেন,--“আমা 
মাগমনসংবাদ শুনিয়া ভরতের মুখে কোন বিকৃতি হয় কি নাঃ ভাল করিয়া! 
লক্ষ্য করিও |” এইরূপ বহুবিধ জা তাহার চরিত্রকে জটিল 
করিয়! তুলিয়াছে । 

রামায়ণ-পাঁঠককে আমর! একটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিতে 
অনুরোধ করি। নাটক ও মহাকাব্য ছুই পৃথক সামগ্রী । গ্রীক রীতি 
'মম্গসারে নাটকবণিত কাল তিন দিবসের উর হওয়ার বিধান নাই । এই 
দিবসত্ররের ঘটনাবর্ণনায় চরিত্রবিশেবকে একভাবাপন্ন কর! একাস্ত আবশ্যক ; 
কোন্‌ কথাটি কাহাঁর মুখ হইতে বাহির হইবে, লেখককে সতর্কতার সহিত 
তাহা লক্ষ্য করিয়া নাটক রচনা! করিতে হয়। চরিত্রগুলির যেটুকু বিশেষত্ব, 
লেখককে সেই গণ্তীর মধ্যে আবদ্ধ গাঁকিয়া তাহা সংক্ষেপে সঙ্কলন করিতে 
হয়। কিন্ত যে কাব্যের ঘটন৷ জীবনব্যাপী, সে কাব্যের চরিত্রগুলি নাটকের 
রীতি অনুসারে বিচাঁধ্য নহে । এই দীর্ঘকালের নানারূপ অবস্থাচক্রে পতিত 
হইয়া চরিবত্রগুলির ক্রিয়াকলাপ ও কথাবার্তা বিচিত্র হইয়া থাকে ১ তাহা 
সময়োপযোগী হয় কি না_তাহাঁই সমধিক পরিমীণে বিচাঁধ্য । শ্রেষ্ঠতম 
সাধুরও সারাজীবনের অন্তর্বর্তী ছুই একটি ঘটনা ব৷ উক্তি বিচ্ছিন্ন করিয়া 
'সালোকে ধরিলে তাহ! তাঁদৃশ শোভন বলিয়া বিবেচিত না হইতে পারে। 
অবস্থার ক্রমাগত উৎপীড়ন সহ করিয়া লোকের সাধারণতঃ সাত্বিক গুণসম্পন্ন 
হইলেও ছুই এক স্থলে ভাবের ব্যত্যর ঘটা স্বাভাবিক । ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় 
পতিত হইয়া রামচন্দ্র যাহা করিয়াছেন বা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার সমগ্র 
জ্রীবনী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইলে দৌর্বল্যজ্ঞাপক বলিয়া অন্গমিত 


ঙ 
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সর্প 


হইতে পারে, কিন্তু অবস্থার আলোকপাতে স্ক্্রভাবে বিচার করিলে 
তাহা অনেক সময়েই অন্তরূপ প্রতিপন্ন হইবে। তাহার “দৌর্ধল্যজ্ঞাপক* 
উক্তিগুলি বাদ দিলে হয়ত তিনি আমাদের সহানুভূতির অত্যুর্ধে 
বাইয়া পড়িতেন, আমরা তাহাকে ধরিতে ছু'ইতে পারিতাম ন!। 
রাঁমচরিত্র বিশাল বনস্পতির সায় উহা! কচি নমিত হইয়! ভূষ্পর্শ 
করিলেও সেই অবনয়ন তাহার নভঃংস্পর্শী গৌরবকে ক্ষুপ্ন করে না-_ 
পার্থিব জ্ঞাতিত্বের পরিচয় দিয় আমাদিগকে আশ্বস্ত করে মাত্র। রামচন্দ্র 
সাধারণতঃ উৎকষ্ট নীতি অবলম্বন করিয়াই আপনার চরিত্রকে অপূর্ব শ্রী 
সমদ্িত রাখিয়াছেন। তাহার কোন চিন্তা বা কাধ্যই পরের অনিষ্ট করিবার 
প্রবৃত্তি হইতে উতিত নাই, এমন কি, বালীকেও তিনি কনিষ্টভ্রাতার 
ভাধ্যাঁপহারী দস্থ্য বলিয়া সত্য সত্য বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এইজন্য দণ্ড 
দিতেও গিয়াছিলেন। স্মগ্রীবের শত্রু তাহার শত্র,_-তাহাকে বধ করিতে 
তিনি অগ্নিসমক্ষে প্রতিশ্রত ছিলেন ; এই প্রতিশ্রতিপালন তিনি ধর্ধব 
বলিয়া মন করিয়াছিলেন । উত্তরকাগবণিত সীতাবর্জনেও দৃষ্ট হয়__রাঁম 
যাহা স্বকর্তৃব্য বলিয়৷ অবধারণ করিয়াছিলেন, তাহার জীবনকে সম্যক্রূপে 
নৈরাশ্ঠপুর্ণ করিয়াও তিনি তাহা প্রতিপালন করিয়াছিলেন ; এই ঘটনায়ও 
তাহার চরিত্রের সতেজ পৌরুষের দিকৃটাই জাজল্যমান করিয়াছে । 
ষাঁকাব্যের কোন্‌ গুঢ়দেশে অবস্থার দারুণ নিপীড়নে নিম্পেষিত হইয়া 
তিনি দুই একটি অধীরবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা লইয়৷ হট্টগোল 
করা এবং হিমালয়ের কোন শিলা কি পাঁদপে একটু ক্ষতচিহ্ন আছে, 
তাহা আবিষ্কার করিয়া পর্বতরাজ্যের মহত্বকে তুচ্ছ করা? দুইই একবিধ। 
পল্পবগ্রাহী পাঠকগণ রাঁমচরিত্রের তদ্রুপ সমালোচনার ভাঁর লইবেন। 
ৰাল্ীকি-অক্কিত রাঁমচরিত্র অতিমাত্রার জীবন্ত! এ দিকে স্চিক! বিদ্ধ 
করিলে তাহা হইতে যেন রক্তবিন্দু ক্ষরিত হয়_-এই চরির্র ছাঁয়া ফিংব! 
ধুমবিগ্রহে পরিণত হইয়। পুস্তকান্তর্গত আদর্শ হইয়! পড়ে নাই। 
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সদ ৯ পিসি সিলসিলা পিটিসি সত অলপ আপ স্পা টিসি লিটল সপাত তিল সতাস্মিপরে ও পীনিলাস্িাস্িতিি কাউ লতি পিসি লী পতি তাস বসি পিস 


. অঙ্গীতের ্তায় মানবজীবনেরও একট! মুলরাগিণী আছে। গায়ক 
কণ্ঠের গীতি যেরূপ নানারূপ আলাপচারিতে ঘুরিয়া ফিরিয়াও স্বীয় 
মূলরাগিণীর বাহিরে যাইয়া পড়ে না, মাঁনবচরিত্রেরও সেইক্ূপ একটা 
স্বপরিচায়ক স্বাতন্ত্রয আঁছে--সেইটিকে জীবনের মুলরাগিণী বলা যায় ; 
জীবনের কার্য্যকলাঁপ সমখ্রভাবে বিবেচনা! করিলে উহা! আবিষ্কৃত হয়। 
ধিনি বাই বলুন,_-সেই অভিষেকোঁপযোগী বিশাল সম্ভারের প্রতি 
অবজ্ঞার সহিত দৃষ্টিপাত করিম অভিষেকব্রতোজ্জল শুদ্ধ পট্টবন্ত্রধারী 
বামচন্দ্র বখন বলিয়াছিলেন-_ 

«“এবমনস্তক গমিষ্যামি বনং বস্তমহঃ ত্বিত্বঃ | 
জটাচীরধরে রাজ্ঃ প্রতিজ্ঞামন্ত্পালয়ন্‌ ॥” 





“তাহাই হউক, আমি রাজার প্রতিজ্ঞ পাঁলনপূর্ব্বক জটাবন্ধল ধারণ 
করিয়। বনবাসী হইব”__সেই দিনের সেই চিত্রই রামের অমর চিত্র, এই 
অপূর্ব বৈরাগ্যের শ্রী তাহাকে চিনাইয়া দিবে । প্রজাগণ জলভারাচ্ছন্ন 
আকুল চক্ষে তাহাকে ঘিরিয়। ধরিয়াছেঃ তিনি তাহাদিগকে সাস্বনা দিয়া 
বলিতেছেন-_ 

“য। শ্রীতির্হুমানশ্চ ময্যযোধ্যানিবাসিনাম 

মৎ প্রিয়ার্থং বিশেষেণ ভরতে সা বিধীয়তাম্‌ ॥% 


“অযোধ্যাবাসিগণঃ তোমাদের আমার প্রতি যে বহুমাঁন ও প্রীতি তাহা 
ভরতের*গ্রতি বিশেষভাবে অর্পণ করিলেই আমি শ্রীত হইব।” এই 
উদ্বার উক্তিই রাঁমচরিত্রের পরিচায়ক ৷ লক্ষণের ক্রোধ ও বাগবিতণ্ড। 
পরাভূত করিয়া খষিবৎ সৌম্য রামচন্দ্র অভিষেকশীঁলার প্রতি দৃষ্টিপাত 
পূর্বক বলিলেন 
«“মৌমিত্রে যোহভিষেকার্থে মম সম্ভারসম্্রমঃ | 
অভিষেকনিবৃত্তার্থে সোহস্ সম্ভারসম্ত্রমঃ ॥৮ 


৮৪ রামায়ণী কথা 


সর উপ সলাত পপ পপ ইসস অপ ি 


“সৌমিত্রে আমার অভিষেকের জন্য ষে সম্রম ও আয়োজন হইয়াছে, তাহ। 
আমার অভিষেকনিবৃত্তির অন্ত হউক।” এই বৈরাগ্যপূর্ণ ক্ঠধবনি সমন্ত 
কষু্রত্বর পরাজিত করিয়। আমাদের কর্ণে বাজিতে থাকে। যেদিন রাবণ 
রামের শরাসনের' তেজে অ্রষ্টকুগুল ও হতশ্রী। হইয়া পলাইবার পন্থা 
পাঁইতেছিল না, সে দিন রামচন্দ্র ক্ষমাণীল গভীরকণ্ঠে বলিয়াছিলেন-_ 
প্রাক্ষস, তুমি আমার বহুসৈন্ত নষ্ট করিয়া এখন একান্ত ক্লান্ত হইয়া 
পড়িয়াছ, আমি ক্লান্ত ব্যক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করি না, তুমি আজ গৃহে যাইয়। 
বিশ্রীমী কর, কল্য সবল হইয়! পুনরায় যুদ্ধ করিও ।” সেই মহাহবের 
মহতী প্রাঙ্গণভূমিতে ধার্পিকগ্রবরের এই কণ্ঠস্বর স্বর্গীয় ক্ষমা উচ্চারণ 
করিয়াছিল; উহাই তাঁহার চিরাভ্যস্ত ক্ধবনি। বাঁম ভিন্ন জগতে এ 
কথা শক্রকে আর কে বলিতে পারিত? কৈকেয়ীকে লক্ষণ প্রসঙ্গক্রমে 
নিন্দা করিলে, রামচন্দ্র পঞ্চবটীতে তাহাকে বলিয়াছিলেন__“অন্বা কৈকেরীর 
নিন্দা তুমি আমার নিকট করিও ন1।” এরূপ উদার উক্তি রামের মুখেই 
স্বাভাবিক; সীতাকেও তিনি এই ভাঁবে বলিয়াছিলেন__ 
“স্নেহপ্রণযসস্ভোগে সমা হি মম মাতর21৮ 


“আমার প্রতি স্সেহ ও আদর প্রদর্শনের সম্পর্কে” সকল মাঁতাই আমার 
পক্ষে তুল্য ।” আর এক দিন শরাহত লক্ষ্মণ মুতকল্প হইয়া! পড়িয়াছিলেন, 
এদিকে ছুদ্ধর্য রাবণ তীহাকে ধরিবার চেষ্টা পাইতেছিল;__ব্যান্্রী যেরূপ 
স্বীয় শাবককে রক্ষা করে, রামচন্দ্র সেই ভাঁবে লক্ষণকে রক্ষা করিতেছিলেন; 
রাবণের শরজাল তাহার পৃষ্ঠদেশ ছিন্নভিম্ন করিতেছিল, সে দিকে,দৃষ্টিপাত 
না করিয়া রামচন্দ্র সজলচক্ষে লক্ষ্ণকে বক্ষে লইয়া বসিয়াছিলেন এবং 
বলিয়াছিলেন,--্তুমি যেরূপ বনে আমাকে অন্ুগমন করিয়াছঃ আমিও 
আজ সেইবপ মৃত্যুতে তোমাকে অচ্থগমন করিব, তোমাকে ছাড়িয়া আমি 
বাঁচিতে পারিব না” এইরূপ শত শত চিত্র রামায়ণকাব্যে অমর হইয়! 
আছে, শত শত উক্তিতে সেই চিত্র স্বর্গের আদর্শ পৃথিবীতে আবিয়া 


বে ৮৫ 


সপ সিরাপ পাসিপািলািপাসিিডাি রি আপি সি ৮৯ পা সস পরা 


ফেলিতেছে; বহু পত্রে সেই চিনি ও | উদ্তি আমাদিগকে এই আর্শ্ধ্য 
চরিত্রের সমুন্নত সৌন্দর্য দেখিয়া মুগ্ধ ও বিশ্বয়াতিভূত করিতেছে। 
রামায়ণকা ব্যপাঠীস্তে রামচন্ত্রের এই উজ্জল ও সাধু মৃষ্তিনানসপটে চিরতরে 
মুদ্রিত হইয়। যায়। অপর কোন কথ! মনে উদয় হয় না, আর একাত্ত 
সাত্বিকভাবে বিচার করিলে সীতাঁবিরহে রামের প্রেমোনাদ যদি দৌর্বস্য- 
জ্ঞাপক হয়, তবে তাহার এই সাস্বনা যে গ্রণয়িগণের নিকট রাঁমের এই 
প্রেমোন্বাদের ন্যায় মনোহর কিছু নাই__এখানে বৈরাগ্যের শ্রী নাই, কিন্ত 
অপর্যাপ্ত কাব্যপ্রী সে অভাব পূরণ করিয়া! দিতেছে, আর নির্জনে গিরি- 
প্রদেশের শোভাদ্বিত দুশ্ঠাবলীতে বিরহাশ্বর সংযোগ করিয়া সেই সমন্ত 
বিচিত্র বাহ্সম্পদ্‌ চিরসুন্দর করিয়! রাখিয়াছে। 


দিপা পল রি শাদা পিপি ওপর জা পান্টি পি সা সী 


ভরত 
ভরতের উল্লেখ করিয়! বাজ! দশরথ কৈকেম়ীকে বলিয়াছিলেন__ 
“রামাদপি হি তং মন্তে ধর্মাতে। বলবত্বরম্‌।” 


“রাম হইতেও আমি ভরতকে অধিকতর ধার্মিক মনে করিয়া! থাকি। 
ভরতের চরিত্র তিনি বিলক্ষণরূপ অবগত ছিলেন, তথাপি রাঁম বনগমন 
করিলে তাহাকে ত্যাজ্য পুত্র ও স্বীয় ্ধদৈহিক কাধ্যের অযোগ্য বলিয়া 
নির্দেশ করেন। এমন নির্দৌষ__শুধু নির্দোষ বলিলে ঠিক হয় নাঃ 
রাঁমায়ণকাঁব্যের একমাত্র আদঘর্শচরিত্র ভরতের ভাগ্যে থে কি বিডৃম্বন! 
বটিয়াছিল, তাহা আলোচন! করিলে আমরা দুঃখিত হই। পিতা তাহাকে 
অন্তায়ভাবে ত্যাগ করিলেন এমন কি তাহাকে আনিবার জন্ত বে সকল 
দূত কেক্য-রাঁজ্যে প্রেরিত হইয়াছিল তাঁহারাও অযোধ্যার কুশলসঘ্ধীয় 
উত্তরে যেন ঈষৎ ত্র ব্যঙ্গসহকারে বলিয়াছিল-_ 


“কুশলাস্তে মহাবাহো৷ যেষাং কুশলমিচ্ছমি ।” 


"আপনি ধাহাদের কুশল ইচ্ছ। করেন, তাহারা কুশলে আছেন।” 
অর্থাৎ ভরত যেন দশরথ-রাম-লক্্মণ প্রভৃতির কুশল বাস্তবিক চান না; 
তিনি কৈকেয়ী ও মন্থরার কুশলই শুধু গ্রীর্থনা করেন। দুতগ্ণ এক হয় 
মিথ্যা কথ! বলিয়াছিল, না! হয় নি্টুরভাবে ব্যঙ্গ করিয়াছিল, ইহা ভিন্ন এই 
বাকোর আর কোনরূপ অর্থ হয়না । রামবনবাসোপলক্ষে অযোধ্যার 
রাগৃছে যে ভয়ানক বাগবিতণ্া। উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যেও ছুই 
এক বার এই নির্দোষ রাঁজকুমারের প্রতি অন্তায় কটাক্ষপাত হইয়াছে। 
প্রজাগণ রামের বনবামকালে-_ 


ভরত ৮ 


স্ম *ত৯৪ পিম্ত। সিসি ক সিল বে তাত ঢা পাস্দিটি 


“ভরতে সন্নিবদ্ধাঃ স্ম সৌনিকে পশবো যথা | 


“আমর! ঘাতক সন্লিধানে পশুর ন্যায় ভরতের নিকট নিবন্ধ হইলাম”-_ 
এই বলিয়৷ মাঞ্তনাদ করিয়াছিল। এই সাধু ব্যক্তি নিতান্ত-আত্মীয়- 
গণের নিকট হইতেও অতি অন্তায় লাঞ্চন! প্রাপ্ত হইয়াছেন। রামচন্ত 
ভরতকে এত ভালবাসিতেন যে, “মম প্রাণৈঃ প্রিয়তরঃ৮ বলিয়। তিনি 
বারংবার তরতের উল্লেখ করিয়াছেন । কৌশল্যাঁকে রাঁম বলিয়াছিলেন-_- 
প্রর্ম-প্রাণ ভরতের কথ! মনে করিয়া তোমাকে অযোধ্যাঁয় রাখিয়া যাইতে 
'আমার কোন চিন্তার কারণ নাঁই।” অথচ সেই রামচন্দ্রও ভরতের প্রতি 
দুই একটি সন্দেহের বাণ নিক্ষেপ না করিয়াছেন, এমন নহে । তিনি 
সীতাঁর নিকট বলিয়াছিলেন, “তুমি ভরতের নিকট আমার প্রশংসা করিও 
না_খদ্ধিযুক্ত পুরুষেরা পরের প্রশংস। শুনিতে ভালবাসেন ন11” এই 
সন্দেহের মার্জনা নাই। পিতা দশরথ রামাভিষেকের উদ্যোগের সময় 
ভরতকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেনঠ রামকে তিনি আহ্বান করিয়া 
আনিয়া বলিয়াছিলেন, “ভরত মাতুলালয়ে থাকিতে থাকিতেই তোমার 
অভিষেক সম্পন্ন হইয়! যায় ইহাই আমার ইচ্ছা; কারণ বদিও ভরত 
ধাম্মিক ও তোমার অনুগত, তথাপি মন্গুয়ের মন বিচলিত হইতে কতক্ষণ 1” 
ইক্ষ,কুবংশের চিরাগত প্রথানুসারে সিংহাসন জ্যে্টভ্রাতাঁরই প্রাপ্য ; এমত 
অবস্থায় ধান্মিকাগ্রগণ্য ভরতের প্রতি এই সন্দেহের মার্জনা নাই । রাম 
ভরতের চরিত্র-মাহাত্য এত বুঝিতেন, তথাপি বনবাসাস্তে ভরছ্বাজী শ্রম 
হইতে হুনুমানকে ভরতের নিকটে পাঠাইয়া বলিয়া! দিলেন__-“আমার 
প্রত্যাগমন সংবাদ শুনিয়। ভরতের মুখে কোন বিকৃতি হয় কি না, তাহা 
ভাল করিয়া লক্ষ্য করিও।” এই সন্দেহও একান্ত অমার্জনীয় । . জগতে 
নিরপরাধীর দণ্ড অনেকবার হইয়াছে; কিন্তু ভরতের মত আদর্শ ধাম্মিকের 
প্রতি এইরূপ দণ্ডের দৃষ্টান্ত বিরল । লক্ষণ বারংবার-_ 


৮৮ রামায়ণী কথা 


সত সিল ছি ল ১ ৭৮ সিসি সপ সি সি পাচ লগ সিকি পি তি পা 


“ভরতত্ত বধে দোষাং নাহং পশ্ঠামি রাঘব 1৮ 
ৰলিয়! আন্ফালন করিয়াছেনঃ অথচ সেই ভরত অশ্ররুদ্ধকঠে লক্ণের 
কথ! বলিয়াছিলেন-_ 


“সিদ্ধার্থ: খলু সৌমিত্রির্ষশ্ন্ত্রবিমলোপমম্‌। 
মুখং পশ্যতি রামস্ত রাজীবাক্ষং মহাছ্যাতিম্‌ ॥৮ 


“লক্ষণ ধন্যঃ তিনি রামচন্দ্রের পদ্মচক্ষু চন্দ্রোপম উজ্জল মুখখানি দেখিতে- 
ছেন।” প্রকৃতিপুপ্রের ভরতের প্রতি বিঘিষ্ট হওয়ার কিছু কারণ অবশ্যই 
বিদ্যমান ছিল। এত বড় ষড়্যন্ত্রটা হইয়া গেল, ভরতের ইহাতে কি 
পরোক্ষে কোনরূপই অনুমোদন ছিল না? মাতুল যুধাজিতের সহিত 
পরামর্শ করিয়া! ভরত যে দূর হইতে হৃত্রচালনা করিয়া কৈকেম়ীকে 
উত্তেজিত করিয়া তোলেন নাই, তাহার প্রমাণ কি? এই সন্দেহের 
আশঙ্কা! করিয়! ভরত বিসংজ্ঞ অবস্থায় কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন-__ণ্যখন 
অযোধ্যার প্রকৃতিগুঞ্জ কুদ্ধকণ্ঠে স্জলনেত্রে আমার দিকে তাঁকাইবে, আমি 
তাহা সহ কুরিতে পারিব ন11৮ কৌশল্য! ভরতকে ডাকিয়া আনিয়া 
কটুবাঁক্য বলিতে লাগিলেন এই সকল বাক্যে ব্রণে স্থচিকা বিদ্ধ করিলে 
€রূপ কষ্ট হয়, ভরতকে সেহরূপ বেদন৷ দিয়াছিল। দৈবচক্রে পড়িয়া 
এই দেবভুল্যচরিত্র বিশ্বের সকলের সন্দেহের ভাঁজন হইয়া লাঞ্ছিত 
হইয়াছিলেন। তিনি রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবাঁর জন্ত বিপুল বাহিনী 
সঙ্গে যখন অগ্রসর হইতেছিলেন, নিষাদাধিপতি গুহক তখন তাহাকে 
রামের অনিষ্টকাঁমনায় ধাবিত মনে করিয়া পথে লগুড় ধারপপূর্ব্বক 
দ্বাড়াইয়াছিলেন, এমন কি ভরঘাজ খবি পর্যন্ত তাহাকে ভয়ের চক্ষে 
দেখিয়া জিজাস! করিয়াছিলেন_-”"আপনি সেই নিষ্পাপ রাজপুত্রের প্রতি 
কোন পাপ অভিগ্রায় বহন করিয়া ত বাঁইতেছেন ন1?” প্রত্যেকের নিকট 
কৈফিয়ৎ দিতে দিতে ভরতের প্রাণ ওঠ্ঠাগত হইতেছিল। ভরত 


ভরত ৮৯ 


কৈকেয়ীকে “মাতৃরূপে মমামিত্রে” বলিয়া! সম্বোধন করিয়াছিলেন; বাস্তবিকই 
কৈকেয়ী মাতারূপে তাহার মহাশত্রত্বরূপ হইয়! ঈীড়াইয়াছিলেন। বিশ্বময় 
এই যে সন্দেহ-চক্ষুর বিষবাণ ভরতের উপর পতিত হইতেছিল, তাঁহার 
মূল কৈকেয়ী। 

কিন্ত ঘটনাবলী বতই জটিলভাব ধারণ করুক না৷ কেন, ভরতের অপূর্ব 
ভ্রাতৃন্নেহ সমস্ত জটিলতাকে সহজ করিয়া তুলিয়াছিল। রামকে আমর! 
নানা অবস্থায় স্বথী হইতে দেখিয়াছি । যখন চিত্রকূটের পুশ্পোগ্যাননিন্ভ 
এবং কচিৎ ক্ষয়িতপ্রস্তরপ্রাস্ত অধিত্যকায় বিলম্বিত শৈলশুঙ্গ এবং বিচিত্র 
পুষ্পসম্ভারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রাম সীতাকে বলিয়াছিলেন, “এই স্থানে 
তোঁমার সঙ্গে বিচরণ করিয়া আমি অযোধ্যার রাঁজ্যপদ অকিঞ্চিৎকর 
মনে করিতেছিঃ” তখন দম্পতির নির্ধল আনন্দময় চিত্র আমাদের চক্ষে 
বড়ই স্বন্দর ও তৃপ্তিগ্রদ মনে হইয়াছে ৷ রামচন্দ্রের আকাশ কখন মেঘাচ্ছন্ন 
কখন প্রসন্ধ ॥ কিন্ত ভরতের চিরবিষগ্র চিত্রটি মর্খান্তিক করুণার যোগ্য । 
রামকে খন ভরত ফিরাইয়া৷ লইতে আসেন, তখন তাহার জটিল, কৃশ ও 
বিবর্ণ মুর্তি দেখিয়া রামচন্দ্র চমকিয়। উঠিয়াছিলেন, কষ্টে তাহাকে চিনিতে 
পারিয়াছিলেন। 

ভরতের চিত্র প্রদর্শন করিবাঁর অভিপ্রায়ে কবিগুরু যখন সর্বপ্রথম 
যবনিকা উত্তোলন করেন, তখনই তাহার মূর্তি বিষগ্নতাপূর্ণ। এইমাত্র 
দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়াছেন। নর্কীগণ তাহার গ্রমোদের 
জন্ত সম্মুখে নৃত্য করিতেছে, সখিগণ ব্য গ্রভাঁবে কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন 
ভরতের চিত্ত ভারাক্রান্ত, মুখখানি শ্রীহীন। অধোধ্]ার বিষম বিপদের 
পূর্ববাভাঁষ যেন তাহার মন অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তিনি কোনরূপে 
সুস্থ হইতে পারিতেছেন ন!। এই সময়ে ক্রীহাঁকে লইয়! যাইবার জন্ত 
অযোধ্যা হইতে দূত আসিল। ব্যগ্রকণ্ঠে ভরত দূতগণকে অযোধ্যার 
প্রত্যেকের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। দূতগণ ঘ্ধর্থব্যঞ্ক উত্তরে বলিল-_ 


পু, রামায়ণা কথ! 


সে শ্্রীস্ছিলী শিলা লা শি পোপ সি ৯ পিসি পাশ পিল ৯ পিপি সপ পস্মি সমস সি পিসি পি ৭ সিসি সি টি পি তাপ তো স্ট্রিপ পর 


“কুশলাস্তে মহাবাহো যেষাং কুশলমিচ্ছনি ।” 


কিন্ত গত রাত্রের দুঃস্বপ্ন ও দূতগণের ব্যগ্রতা। তাহার নিকট একটা সমস্যার 
মত মনে হইল। এই দুই ঘটনা তিনি একটি দুশ্চিন্তার সত্রে গাখিয়া 
একাস্ত বিমর্ষ হইলেন__ 


“যুব হস্ত হৃদয়ে চিন্ত। স্থমহতী তদ]। 
ত্বরয়া চাপি তানাং ব্বপ্রন্যাপি চ দর্শনাৎ ॥৮ 


বহু দেশ, নদনদী ও কান্তার অতিক্রম করিয়া ভরত দূর হইতে অধোঁধ্যার 
চিরশ্তামল তরুরাঁজি দেখিতে পাইলেন এবং আতঙ্কিতকণ্ঠে সাঁরথিকে 
পিজ্ঞানা করিলেন__“এ যে অযোধ্যার মত বোধ হয় নাঃ নগরীর সেই 
চিরশ্রুত তুমুল শব্ধ শুনিতেছি না কেন? বেদপাঠনিরত ব্রাঙ্মণগণের 
কণ্ঠধ্বনি ও কার্ধ্যকোতে প্রবাহিত নরনারীর বিপুল হলহলাশব্দ একান্তরূপে 
নিস্তব্ধ । যে প্রমোদোগ্াননমূহে রমণী ও পুরকুষগণ একত্র বিচরণ করিত, 
তাহা আজ পরিত্যক্ত | ব্রাজপন্থা চন্দন ও জলনিষেকে পবিত্র হয় নাই। 
রথ, অশ্ব হৃস্তী, রাঁজপথে কিছুই নাই । 'অসংযত কবাট ও শ্রীহীন রাঁজপুরী 
যেন ব্যঙ্গ করিতেছেঃ এ ত 'অযৌধ্য। নহে, এ যেন অযোধ্যার অরণ্য 1” 
প্রকৃতই অযোধ্যার শু অন্তহিত হইয়াছে । চাদের হাট ভাডিয়া 
গিরাছে। ভ্রিলৌকবিশ্রুতকীর্ডি মহারাজ দশরথ পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ 
করিয়াছেন ; আভিষেক উৎসবে প্রফুল্ল জোষ্ঠ রাজকুমার বিধিপাপে অভিশপ্ত 
হইয়। পাগলের বেশে বনে গিয়াছেন ; বলয়কস্কণকেয়ুর সখিগণকে বিতরণ 
করিয়া অযোধ্যার রাজবধূ পাঁগলিনীবেশে স্বামিসঙ্গিনী হইয়াছেন; বাহার 
'আয়ত এবং স্থবৃত্ত বাহথয় অঙ্গন প্রভৃতি সর্বভূষণ ধারণের যোগ্য-_ 
“সেই সুবর্ণচ্ছবি লক্ষণ ভ্রাতা ও বধূর পদাঙ্ক অন্ুমরণ করিয়াছেন, 
অযোধ্যার গৃহে গৃহে এই তিন দেবতার জন্ত করুণ ক্রন্দনের উৎস প্রবাহিত 


তবরত ৯১ 


৬. ২০৯,৮৯৯ ০৯ পা পাস ৬৩ 


হইতেছে । বিপণী বন্ধ, রাজপথ পরিত্যক্ত । স্থুমন্ত্র সত্যই বলিয়াছিলেন, 
সমস্ত অযোধ্যানগরী যেন পুত্রহীনা কৌশল্যার দশ' প্রাপ্ত হইয়াছে । 

অথচ ভরত এ সকল কিছুই জানেন না। তিনি মৌন প্রতিহারী- 
দিগের প্রণাম গ্রহণ করিয়া উৎকন্ঠিতচিন্তে পিতার প্রকোষ্ঠে গেলেন, 
সেখানে তাহাকে দেখিতে পাইলেন না । 


“রাজা ভবতি ভূয়িষ্ঠমিহাণ্বায়া নিবেশনে 1” 


“কৈকেয়ীর গৃহে রাজা অনেক সময় থাকেন,*--পিতাকে খুঁজিতে ভরত 
মাতার গৃহে প্রবেশ করিলেন । 

সচ্যোবিধবা কৈকেয়ী আনন্দে ফুল্লা, পতিঘাতিনী পুত্রের ভাবী 
অভিষেক-ব্যাপাঁরের চিত্র মনে মনে অস্ষিত করিয়া সুখী হইতেছিলেন। 
ভরতকে পাইয়। তিনি নিতান্ত হষ্ট' হইলেন । ভরত পিতার কথা জিজ্ঞাসা 
করাতে তিনি বলিলেন-_ 


“যা গতিঃ সর্বভূতানাং তাং গতিং তে পিতা গতঃ 1” 
“সর্ববজীবের যে গতি, তোমার পিত৷ তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছেন ।” এই 
সংবাদে পরশুচ্ছিন্ন বন্যবৃক্ষের ন্যায় ভরত ভূলুস্তিত হইয়। পড়িলেন। 


“ক স পাণিঃ সুখস্পর্শস্তাতস্তাক্রিষ্টকন্মণঃ |” 


“অক্রিষ্টকম্্ম। পিতার হস্তের স্থথের স্পর্শ কোথায় পাইব ?”--বলিয়া ভরত 
কাঁদিতে লাগিলেন । রাঁজহীন রাঁজশব্য। তাহার নিকট চন্দ্রহীন আকাশের 
মত বোধ হইল । তিনি কৈকেয়ীকে বলিলেন ণ্রাম কোথায় আছেন? 
এখন পিতার অভাবে ধিনি আমার পিতা, ধিনি আমার বন্ধু, আমি ধাহার 
দাস, সেই রামচন্দ্রকে দেখিবার জন্ত আমার প্রাপ ব্যাকুল হইতেছে ।৮ 
রাম, লক্ষ্মণ ও লীত। নির্বাসিত হইয়াছেন শুনিয়া ভরত ক্ষণকাল স্তম্ভিত 
হইয়া রহিলেন। ভ্রাতার চরিত্রসন্থন্ধে আশঙ্কা করিয়া তিনি বলিলেন,__ 


৯২ রামায়ণী কথা 


শী 


পাম কি কোন ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিয়াছেন? তিনি কি দরিদ্রদ্দিগকে 
পীড়ন করিয়াছেন? কিম্বা পরদারে আসক্ত হইয়াছেন ?-_এই নির্বাসনদণ্ড 
কেন হইল ?” কৈকেরী বলিলেন__প্রাঁম সে সকল কিছুই করেন নাই ।» 
শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন-__- 
“ন রামঃ পরদারান্‌ স চন্ষুর্ভযামপি পশ্ঠতি |৮ 

শেষে ভরতের উন্নতি ও রাঁজগ্র কামনায় কৈকেয়ী যে সকল কাও 
করিয়াছেন, তাহা ঝলিয়! পুত্রের শ্রীতি-লাঁভের প্রতীন্ষণয় তাহার মুখের 
দিকে চাহিলেন। ৃ 

নিবিড় মেঘমগ্ডল যেন আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ধর্মপ্রাণ 
বিশ্বস্ত ভ্রাতা এই দুঃসহ সংবাদের মন্দ ক্ষণকাল গ্রহণ করিতে সমর্থ হন 
নাই। তিনি মাঁতাকে ভর্খসনা করিলেন, তাহা তাঁহার মহাছুর্গাতি 
স্মরণ করিয়! আমরা সম্পূর্ণরূপে সমবোপযোগী ননে করি। “তুমি ধান্মিক- 
বর অশ্বপতির কন্তা নহ, তাহার বংশে রাক্ষসী। তুমি আমার ধর্- 
বসল পিতাকে বিনাশ করিয়াছ, ভতাঁদিগকে পথের ভিখারী করিয়াছ, 
তুমি নরকে গমন কর» যখন কাতরকণ্ঠে ভরত এই সকল কথ! বলিতে 
ছিলেন, তখন অপর গৃহ হইতে কৌশল্য। স্মমিত্রীকে বলিলেন, _-“ভরতের 
কঠম্বর শুনা যাইতেছে, সে আসিয়াছে, তাহাকে আমার নিকট ডাকিয়া 
আন।” কৃশাঙ্গী স্ুমিত্রা ভরতকে ডাকিয়া :আঁনিলে কৌশল্যা বলিলেন, 
“তোমার মাত। তোমাকে লইয়া নিষণ্টক রাঙ্যভোগ করুন ) তুমি 
আমাকে রামের নিকট পাঠাইয়। দাও ।” এই কটংক্তিতে মর্শাবিদ্ধ 
ভরত কৌশল্যার নিকট অনেক শপথ করিলেন। তিনি এই ব্যাপারের 
বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না, বন্তপ্রকারে এই কথা জানাইতে চেষ্টা করিয়া 
নিদারুণ শোক ও লজ্জায় অভিভূত ভরত নিজের প্রতি অজন্ন অভি- 
সম্পাতবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং কথ! বলিবার উত্তেজনায় ও দারুণ 
শোকে মুহমান হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। করুণাময় অস্থা 











ভরত ৯৩ 





৯০ পি পাস পাপ 


কৌশল্য। ধর্মভীরু কুমারের মনের অবস্থা বুঝিতে পাঁরিলেন ; তীহাকে অস্কে 
স্থাপন করিয়া কীদিতে লাগিলেন । 

ভরতের শোক এবং ওঁদাসীন্ত ক্রমেই যেন বাড়িয়া চলিল। তিনি 
শ্মশানঘাঁটে মৃত পিতার কণ্ঠলগ্ন হইয়। কাদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "পিতঃ, 
আপনি প্রিয় পুত্রদ্ব়কে বনে পাঁঠাইয়া নিজে কোথায় যাইতেছেন ?” 
অশ্রপূর্ণ-কাঁতরদৃষ্টি রাজকুমারকে বশিষ্ঠ তাড়না করিতে করিতে পিতার 
ধর্ঘদৈহিক কাধ্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত করাইলেন, শোৌকবিহ্বলতাঁয় ভরত নিজে 
একেবারে চেষ্টাশূন্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 

প্রাতে বন্দিগণ ভরতের স্তবগান আরম্ভ করিল, ভরত পাগলের ন্তায 
ছুটিয়া তাহাদিগকে নিষেধ করিয়! দিলেন । তিনি বলিলেন, “ইক্ষণকুবংশের 
প্রধানুলারে সিংহাসন জ্যেষ্ঠ রাঁজকুমারের প্রাপ্য, তোমরা কাহার 
বন্দনাগীতি গাঁহিতেছ ?” রাজমৃত্যুর চতুর্দশ দিবসে বশিষ্ঠ প্রমুখ সচিববৃন্দ 
ভরতকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ রুরিলেন। ভরত বলিলেন-_ 
প্রামচন্দ্র রাঁজা হইবেন, অযৌধ্যার সমস্ত প্রজামগ্ডলী লইয়া আমি তাহার 
পা” ধরিয়া সাধিয়া আনিব, নতুবা চতুর্দশ বৎসরের জন্ত আমিও 
বনবাঁসী হইব।” 

শত্রত্ন মন্থরাঁকে মারিতে গেল এবং কৈকেয়ীকে তর্জন করিয়! অনুসরণ 
করিল, ক্ষমার অবতার ভরত তাহাকে নিষেধ করিলেন । 

সমন্ত অবোধ্যাবাসী রাঁমচন্দ্রকে ফিরাইয়! নিতে ছুটিল ; শুঙ্গবের- 
পুরীতে গুহকের সঙ্গে ভরতের সাক্ষাৎকার হইল । ভরতকে গুহক প্রথমে 
সন্দেহ করিয়াছিল, কিন্তু শেষে ভরতের মুখ দেখিয়৷ তাহার হৃদয়ের ভাব 
বুঝিতে বিলম্ব হইল না । ইন্কুদীমূলে তৃণশধ্যাঁর রাম একটু জলপান 
করিয়! রাত্রি যাঁপন করিরাছিলেন। সেই তৃণশধ্যা রামের বিশালবাহু- 
পীড়নে নিশ্পেষিত হইয়াছিল, সীতার উত্তরীয়প্রক্ষিপ্ত ্বর্ণবিন্দু তবণের উপর 
দৃ্ট হইতেছিল, এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ভরত মৌনী হইয়৷ দড়াইগ়া 


৯৪ রামায়ণী কথা 


স্৯পস্, সিল সি শা জা শাসটিশীপক তা সি প্লান দত পলিসি 5 


রহিলেন,__গুহক কথা বলিতেছেন, ভরত শুনিতে পাঁন নাই । ভরতকে 
সংজ্ঞাশুন্ত দেখিয়। শক্রুদ্ব তাহাঁকে আলিঙ্গন করিয়া কীদিতে লাঁগিলেন,_ 
রাণীগণ এবং সচিববৃন্দের শোক উচ্ছুসিত হইয়া! উঠিল । বন্থযত্বে ভরত 
জ্ঞানলাত করিয়া সাশ্রুনেত্রে বলিলেন, “এই নাকি তাহার শয্যা,--যিনি 
আকাশম্পর্শী রাঁজপ্র।সাঁদে চিরদিন বাস করিতে অভ্যন্ত,_ধীহার গৃহ 
পুজ্পমাল্য, চিত্র ও চন্দনে চিরান্রঞ্জিত,-_ধে গৃহশিখর নৃত্যশীল শুক ও 
ময়ূরের বিহারভূমি ও গীততবাদিত্রশব্দে নিত্যমুখরিত ও যাহার কাঁঞ্চনভিত্তি- 
সমূহ কারুকাধ্যের আদর্শ সেসব গৃহপতি খুলিলুস্ঠিত হইয়া ইন্ুদীমূলে 
পড়িযাছিলেন, একথা৷ স্বপ্রের ন্তাঁয় বোঁধ হয়, ইহা! অবিশ্বশ্ । আমি কোন্‌ 
মুখে রাঁজপরিচ্ছদ পরিধান করিব? ভোগবিলাসের দ্রব্যে আমার কাঁজ 
নাই, আমি আজ হইতে জটাবক্ধল পরিয়! ভূতলে শয়ন করিব ও ফলমূলাহার 
করিয়া জীবনযাপন 'করিব |” 


এইবার জটাবন্ধলপরিহিও শোকবিমুঢ় রাজকুমার ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে 
যাইয়া রামচন্দ্রের অনুসন্ধান করিলেন । এই সর্বজ্ঞ খষিও প্রথমতঃ সন্দেহ 
করিয়া ভরতকে মনঃপীড়া দিয়াছিলেন। একরাত্রি ভরদ্বাজেব আশ্রমে 
আতিথ্য গ্রহণ করিয়া মুনির [নর্দেশীচুসাঁরে রাঁজকুমার চিত্রকুটাঁভিমুখে 
অগ্রসর হইলেন। ভরঘ্াজ ভরতের শিবিরে আগমন করিয়া রাণীদিগকে 
চিনিতে চাঁহিলেন। ভরত এইভাবে মাঁতাঁদিগের পরিচয় দিলেন, “ভগবন্‌, 
রে শোক এবং অনশনে ক্ষীণদেহা দেবতার ন্যায় সৌম্যমূত্তি দেখিতেছেন; 
ইনিই আমার অগ্রজ রামচন্ত্রের মাতা, উহার বাঁমবাহু আশ্রয় করিয়া 
বিমন অবস্থায় ধিনি দীড়াইয়া আছেন, বনান্তরে শুকপুষ্পকণিকার-তরুর 
হ্যায় শীর্ণাঙ্গী__ইনি লক্ষ্মণ ও শত্রত্রেব জননী সুমিত্রা, আর তীহার পার্থে 
যিনি, তিনি অযোধ্যার রাজলক্্ীকে বিদায় করিয়া আসিয়াছেন, তিনি 
পতিঘাঁতিনী ও সমস্ত অনর্থের মূল, বৃথা গ্রজ্ঞামানিনী ও রাজ্যকামুকা_ 
এই দুর্ভাগার মাতা ।” বলিতে বলিতে ভরতের দুইটী চক্ষু অশ্রপূর্ণ হইয়া 


স্পিন প্পিস্তি তানি পানি শাম্পিশী পে ত শীশিপাছ  পাশি 


ভরত ৯৫ 


স্সস্পশাসপসী লিলি পাস ও পপি শি ত সলিল লী পাটি লী পা সিলাি লািীতিশিসি পাস্টিলীি তাসলিমা "৯ পি পিপি লস এত সদ তা বাসটি পা সি পি ৬০৭০ ০৯ সসিপািতি  লাস্উিস্মিপি কা 


আসিল এবং তিনি ক্ুদ্ধ সর্পের স্তায় একবার জলভর৷ চক্ষে মাতার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিলেন। 

চিত্রকূটের সন্নিহিত হইয়া ভরত জননীবৃন্দ ও সচিবসমূহে পরিবৃত 
হইয়া রথ ত্যাগ করিয়৷ পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 

তখন রমণীয় চিত্রকূটে অর্ক ও কেতকী পুষ্প ফুটিয়া' উঠিয়াছিল, আম 
ও লোখ্ফল পক্ক হইয়৷ শাখাগ্রে ছুলিতেছিল। চিত্রকুটের কোন অংশ 
ক্ষতবিক্ষত প্রস্তররাঁগ্িতে ধূসর নিম্ন অধিত্যকাভূমি পুষ্পসম্তাঁরে প্রমোদ- 
উদ্যানের স্যার সুন্দর, কোথায়ও পর্ববতগাত্র হইতে একটিমাত্র শৈলশৃঙ্গ উর্ধে 
উঠিয়া আকাশ চুম্বন করিয়। আছে। অদূরে মন্দাকিনীঃ_কোথায়ও 
পুলিনশালিনী কোথায়ও জলরাশির ক্ষীণরেখা নীল তরুরেখার প্রান্তে 
বিলীয়মান। তরুরাঁজি সুন্দরীর পরিত্যক্ত বস্ত্রের স্তায় বাধুকর্তৃক ঘন 
আন্দোলিত হইতেছিলঃ কোথায়ও পার্বত্য ফলরাশি ক্রোতবেগে ভাসিয়া 
বাইত্েছিল। এই দৃশ্ত দেখিতে দেখিতে রামচন্দ্র সীতাকে বলিলেন__ 
“রাঁজ্যনাশ ও সুহৃদ্ধিরহ 'আমার দৃষ্টির কোন বাঁধা জন্মাইতেছে না, 
আমি এই পার্বত্য দৃশ্তাবলীর নির্দল আনন্দ সম্পূর্ণনূপে উপভোঁগ করিতে 
পারিতেছি।” 

এই কথ! শেব হইতে না হইতে সহসা বিপুল শব্দে নভঃপ্রদেশ আকুল 
হইয়। উঠিল, সৈশ্তরেণুতে দিত্মগুল আচ্ছন্ন হইল, তুমুল শব্দে পণ্পক্ষী 
চতুর্দিকে পলাঁইতে লাঁগিল। রামচন্দ্র সন্তস্ত হইয়া লক্মণকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন,“দেখ, কোন রাজা ব! রাজপুত্র মৃগয়ার জন্ত এই বনে আসিয়াছেন 
কি? কিংবা কোন ভীষণ জন্তর আগমনে এই সৌম্যনিকেতনের শাস্তি 
এভাবে বিদ্বিত হইতেছে?” লক্ষণ দীর্ঘপুষ্পিত শালবৃক্ষের অগ্রে উঠিয়া 
ইতম্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়! পূর্বদিকে সৈস্কশ্রেণী দেখিতে পাইলেন এবং 
বলিলেন, “অগ্নি নির্বাণ করুন, সীতাঁকে গুহার মধ্যে লুকাইয় রাখুন 
এবং অন্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া প্রস্তুত হউন ।”__“কাহার সৈন্য আসিতেছে, কিছু 


৯৬ রামায়ণী কথা 


সি 
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বুঝিতে পাঁরিলে কি?” এই প্রশ্নের উত্তরে লক্ষণ বলিলেন, “অদূরে এ যে 
বিশাল বিটগী দেখা যাইতেছে, উহার পত্রাস্তরে ভরতের কোবিদারচিহ্হিত 
রথধবজ দেখা ষাইতেছে। অভিষেক প্রাপ্ত হইয়! পূর্ণমনোরথ হয় নাই, 
নিষ্ষণ্টকে বাজ্যশ্ী লাভ করিবার জন্ত ভরত আমাদিগের বধসঙ্কল্লে অগ্রসর 
হইতেছে, আঁজ এই সমস্ত অনর্থের মূল ভরতকে আঁমি বধ করিব ।” 

রামচন্দ্র বলিলেন__“তরত আমাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে 
'আসিয়াছে। সকল অবস্থা অবগত হইয়া আমার প্রতি চিরন্গেহপরায়ণ, 
আমার প্রাণ হইতে প্রিয় ভরত ম্নেহাত্রাস্তহদয়ে পিতাকে প্রসন্ন করিয়! 
'মামাদিগের উদ্দেশে 'মালিয়াছে, তুমি তাহার প্রতি অন্যায় সন্দেচ 
কৰরিতেছ কেন? ভরত কখন ত আমাদিগের কোন অপ্রিয় কাধ্য করে 
নাই, তৃমি তাহার প্রতি কেন ক্ররবাক্য প্রয়োগ করিতেছ? যদি 
রাজ্যলোৌভে এন্ধপ করিয়া থাক, তবে তাহ! বল, ভরতকে কহিয়! আমি 
নিশ্চয়ই রাজ্য তোমাকে দেওয়াইব |” ধর্মশীল ভ্রাতার এই কথা শুনিয়া 
লক্ষ্মণ লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। 

কিছু পরেই ভরত আসিয়। উপস্থিত হইলেন অনশনকৃশ ও শোকের 
জীবন্তমুত্তি দেবৌপম ভরত রামকে তৃণের উপর উপবিষ্ট দেখিয়া বালকের 
ন্ঠায় উচ্চকণে কাঁদিয়া বলিতে লাঁগিলেন-_-“হেমছত্র ধাহার মস্তকের উপর 
শোভ৷ পাইত, সেই বাঁজস্রী-উজ্জবল শিরোদেশে আজ জটাভার কেন? 
'আমার অগ্রজের দেহ চন্দন ও অগুরু দ্বারা মাজ্জিত হইত, আজ সেই 
অঙ্গরাগবিরহিত কান্তি ধুলিধুসর! যিনি সমস্ত বিশ্বের গ্রকৃতিপুঞ্জের 
আরাধনার বস্তঃ তিনি বনে বনে ভিথাঁরীর বেশে বেড়াইতেছেন ; আমার 
জন্তই ভূমি এই সকল কষ্ট বহন করিতেছ, এই লোকগহিত নৃশংস জীবনে 
ধিক!» এই বলিয়া উচ্চৈঃম্বরে কীদিয়। ভরত রামচন্দ্রের পাদমূলে নিপতিত 
হইলেন। এই ছুই ত্যাগী মহাঁপুরুষের মিলন দৃশ্ঠ বড় করুণ! ভরতের 
সুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, তাহারও মাথায় জটাভুট, দেহে চীরবাস। 


পাস পপ পান ৯ পপ সপ পাস সম্পর্ক সপ পপ পপ পাপ লালিত লাস শপ স্টপ তাপ লাস সাল 


তিনি কৃতার্জলি হইয়া অগ্রজের পাদমূলে লুগ্ঠিত। রামচন্দ্র বিবর্ণ ও কৃশ 
ভরতকে কষ্টে চিনিতে পারিলেন, অতি আদরে হাত ধরিয়া উঠাইয়া 
মন্তকা্রাণপূর্ধবক অঙ্কে টানিয়া লইলেন; বলিলেন-_-“বৎস তোমার এ 
বেশ কেন? তোমার এ বেশে বনে আস! যোগ্য নহে ।” 

ভরত জ্যেষ্ঠের পদতলে লুটাইয়া বলিলেন,_+“আমাঁর জননী মহা ঘোর 
নরকে পতিত হইয়াছেন, আপনি তাহাকে রক্ষা করুন) আমি আপনার 
ভাই, আপনার শিল্ত, দাঁসানুদাঁস, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আপনি 
রাঁজ্যে আপিয়া অভিবিক্ত হউন ।” বহু কণা বহু বিতণ্ডা চলিল* ভরত 
বলিলেন, "আমি চতুর্দশবৎসর বনবাসী হইব, প্রতিশ্র্ঘতপালন আমারই 
কর্তব্য |” কো নরূপে রাঁমকে আনিতে না পারিয়া ভরত অনশনব্রত ধারণ 
করিয়৷ কুটারদ্ারে ভূলুন্তিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। রামচন্দ্র এই অবস্থায় 
তাহাকে সাদরে উঠাইয়া নিজের পাদুকা প্রদান করিলেন । জটাভার 
শোভাদ্বিত করিয়৷ ভ্রীতৃপদরজে বিভূষিত পাদুকা তাহার মুকুটের স্থানীয় 
হইল; সহন্ ভূষণে ঘে শোভা দিতে অসমর্থ, এই পাছুক! সেই অপূর্ব 
রাঁজশ্রী। ভরতকে প্রদান করিল। ভরত বিদাঁয়কাঁলে বলিলেন, প্রাজ্যভাঁর 
এই পাঁদুকাঁয় নিবেদন করিয়া চতুর্দশবৎসর তোমার প্রতীক্ষায় থাকিব, 
সেই সময়ান্তে তুমি না আঁসিলে অগ্রনিতে জীবন বিসর্জন করিব। অযোধ্যার 
সন্গিকটবত্তী হইয়া! ভরত বলিলেন,-_“অযোধ্যা আর অবোধ্যা নাই, আমি 
এই সিংহহীন গুহাঁয় প্রবেশ করিতে পারিব না।” নন্দীগ্রামে রাঁজধানী 
প্রতিষ্ঠিত হইল, উহা! রাজধানী নহে_খধির আশ্রম । সচিববুন্দ জটাবন্ধল- 
পরিহিত ফলমূলাহারী রাজার পার্থে কি বলিয়া মহার্থ পরিচ্ছদ পরিয়া 
বসিবেন? তীহাঁর। সকলে কষায়বন্ত্র পরিতে আরম্ভ করিলেন, সেই কষায় 
বন্ত্রপরিহিত সচিববুন্দ-পরিবৃত, ব্রত অনশনে কৃশাঙ্গ, ত্যাগী রাজকুমার 
পাদুকাঁর উপর ছত্র ধরিয়া চতুর্দশ বৎসর রাজ্যপালন করিয়াছিলেন। 

ভরতের এই বিষগ্ মুদ্তিধানি রামের চিত্তে শেলের মত বিদ্ধ হইয়াছিল। 

৭ 


৯৮ রামায়ণী কথা 


শপ পট পাপ উর জর পর পরপর সি সই উপ সিসি পাস লি পেস | পাসিল্পটি শা স্টিকি পাস পাসটিপিপিসপিশি পি পি, পিপিপি ৬ পা্পটি সি লা সপন সলিল পপর সি পলি পাস শি ও পাস পিট িত 


যখন লীতাকে হারাইয়া তিনি উন্মত্তবেশে পম্পাতীরে ঘুরিতেছিলেন, তখন 
বলিয়াছিলেন,_-“এই পম্পাতীরের রমণীয় দৃশ্ঠাবলী সীতার বিরহে ও 
ভরতের ছুঃখ স্মরণ করিয়া আমার রমণীয় বোধ হইতেছে না।” আর 
একদিন লক্কায় রাঁমচন্ত্র স্তৃগ্রীবকে বলিয়াছিলেন,-_“বন্ধু, ভরতের মত ভ্রাতা 
জগতে কোথায় পাইব ?” 
রামচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগত হইলে ভরত স্বয়ং তাহার পদে সেই পাছুকাছয় 
পরাইয়া কৃতার্থ হইলেন এবং রাঁমের পদে প্রণাম করিয়া বলিলেন,__-“দেব, 
তুমি এই অযোগ্য করে যে রাজ্যভার স্তস্ত করিয়াঁছিলে, তাহ! গ্রহণ কর! 
চতুর্দশ বৎসরে রাজকোষে সঞ্চিত অর্থ দশণ্ডণ বেশী হইয়াছে ।” 
রামায়ণে যদি কোন চরিত্র ঠিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যাঁয়, তবে তাহ 

একমাত্র ভরতের চরিত্র । সীতা লক্ষ্ণকে বে কটুক্তি করিয়াছিলেন, তাহা 
ক্ষমার্থ নহে । রামচন্দ্রের বালিবধ ইত্যাদি অনেক কার্্যই সমর্থন কর বায় না। 
লক্ষণের কথা অনেক সময় অতি রুক্ষ ও দুর্বিনীত হইয়াছে । কৌশল্যা 
দ্শরথকে ধলিয়াছিলেন,_-“কোন কোন জলজন্ত যেরপ স্বীয় সস্তাঁনকে ভক্ষণ 
করে, তুমিও সেইরূপ করিয়াছ |” কিন্তু ভরতের চরিত্রে কোন খু'ত নাই। 
পাছুকার উপর হেমচ্ছত্রধর জটাঁবন্ধলধারী এই রাজধির চিত্র রামায়ণে এক 
অছিতীয় সোন্দর্যপাত করিতেছে । দশরথ সত্যই বলিয়াছিলেন-_ 

“রামাদপি হি তং মন্তে ধর্্মতো বলবত্তরম্‌।৮ 
কৈকেয়ীর সহশ্রদোষ আমর] ক্ষমা মনে করি যখন মনে হয়, তিনি এরূপ 
ুপুত্পের গর্ধারিণী। আমর! নিষাদাঁধিপতি গুহকের সঙ্গে একবাক্যে 
বলিতে পারি__ | 

“ধন্যস্্ং ন ত্বয়া তুল্যং পশ্যামি জগতীতলে । 

অযত্বাদাগতং রাজ্যং যস্ত্বং ত্যক্ত মিহেচ্ছসি ॥৮ 
"অযত্বাগত বাঁজ্য তুমি প্রত্যাধ্যান করিতে ইচ্ছা করিতেছ? তুমি ধন্স, 
জগতে তোমার তুল্য কাহবকেও দেখা যাঁর না।” 


লক্ষ্মণ 


বালকাণ্ডে লিখিত হইয়াছে, লক্ষ্মণ রামচন্ত্রের প্প্রাণইবাঁপরঃ”-_অপর 
প্রাণের ভ্তায়। ভরত ছাঁড়। আমরা রামকে কল্পনা করিতে পারি, এমন 
কি সীতা ছাড় রাঁমচরিত্র কল্পনা করিবার স্থৃবিধাঁও কবি দিয়াছেন, 
কিন্তু লক্ষণ ছাঁড়া রামচরিত্র একান্ত অসম্পূর্ণ । 

লক্ষণের ভ্রাতৃভক্তি কতকটা মৌন এবং ছায়ার ন্যায় অনুগামী । লক্ষণ 
রাঁমের গ্রতি ভালবাস! কথায় জানাইবার জন্ত ব্যাকুল ছিলেন না, নিতান্ত 
কোনরূপ অবস্থার সঙ্কটে ন! পড়িলে তিনি তাহার হৃদয়ের স্থগভীর স্নেহের 
'মাভাষ দিতে ইচ্ছুক হইতেন না; বাধ্য হইয়! ছুই এক স্থলে তিনি 
ইঙ্গিতমাত্রে তীহার হৃদযের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তীহাঁর অপরিসীম 
রামপ্রেম মৌনভাবেহই আমাঁদিগের নিকট সর্বত্র ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। 

ভরত, সীতা এবং রামচন্ত্রও মনের আবেগী সংবরণ করিতে জানিতেন 
না) কিন্তু লক্ষণ ন্নেহসন্থন্ধে সং্যমী--সে স্নেহ পরিপূর্ণ” অথচ তাহ! আবেগে 
উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই? এই মৌন ন্নেহচিত্র আমাদিগকে সর্বপ্যাগী 
কষ্টসহিষণ ভ্রীতৃভক্তির অশেষ কথ! জানাইতেছে। 

লক্ষ্মণ আজন রামচন্তদ্রের ছায়ার স্তায় অন্গগামী। 


“ন চ তেন বিনা নিদ্রাং লভভে পুরুষোত্তমঃ। 
ৃষ্মুন্নমুপানীতমন্্াতি ন হি তং বিনা” 


"রামের কাছে ন! শুইলে তীহার রাত্রে ঘুম হয় না, রামের প্রসাদ ভিন্ন 
কোন উপাদেয় থাছ্ে তাহার তৃপ্তি হয় না ।” 


“যদ1 হি হয়মারূটো মৃগয়াং যাতি রাঘবঃ। 
অখৈনং পৃষ্ঠতোহভ্যোতি সধন্ুঃ পরিপালয়ন্‌ ॥” 


১৩৩ রামায়ণী কথ! 


পাটি পস্মিশিি পসি পোসত এট সি সিসির স্টপ 


বাম যখন অশ্বারোহণে মুগয়ায় যাত্র। করেন, অমনি ধন্ুহস্তে তাহার শরীর 
রক্ষ। করিয়। বিশ্বস্ত অনুচর তীহার অন্ুগমন করেন। যেদিন বিশ্বাধিত্রের 
সঙ্গে রাম রাক্ষলবধকল্পে নিবিড় বনপথে যাইতেছিলেন, সে দিনও কাঁক- 
পক্ষধর লক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে। শৈশব-দৃশ্টাবলীর এই সকল চিত্রের মধ্যে 
আত্মহারা লক্ষণের ভ্রাতৃভক্তির ছবি মৌনভাবে ফুটিয়! উঠিয়াছে । 

রামের অভিষেক-সংবাদে সকলেই কত সন্তোষ প্রকাশের জন্ত ব্যস্ত 
হইলেন, কিন্তু লক্ষণের মুখে আহলাদস্থচক কথ নাই, নীরবে রামের 
ছায়ার ন্তায় লক্ষ্মণ পশ্চাদ্বক্রী। কিন্তু রাম ্বল্পভাষী ত্রাতাঁর হৃদয় 
জানিতেন, অভিষেক-সংবাদে স্থখী হইয়া সর্ধপ্রথমেই লক্ষণের কণ্ঠলগ্ন 
হইয়া বলিলেন-_ 


“জীবিতঞ্চাপি রাজ্যঞ্চ ত্বদর্থমভিকাময়ে”-- 


আনি ভীরন ও রাজ্য তোমার জন্তই কামনা করি।” ভ্রাতার এইরূপ 
দক খাই লক্ণের অপূর্ব ন্লেহের একমাত্র পুরষ্কার ও পরম পরিতৃপ্তি। 

এ এদখিতে পাই, রামের এই ক্রিঞ্চ আদরে *নুবর্ণচ্ছবি” 
লক্ষণের গণধয় রি ্রফুলতায় রক্তিমাভ হইয়া! উঠিয়াছে। 

কিন্তু এই মন বল্পভাবী যুবক রামের প্রতি কেহ অন্যায় করিলে, 
তাহ। ক্ষমা! করিতে জানিতেন না। যে দিন কৈকেয়ী অভিষেক-ব্রতোজ্জল 
প্রন রামচন্দ্রকে মৃত্যুতুল্য বনবাসাজ্ঞা শুনাইলেন, রামের মূর্তি সহসা 
বৈরাগ্যের শ্রীতে ভূষিত হইয়া উঠিল। তিনি খষিবত নির্লিগ্তভাবে গুরুতর 
বনবাসাজ্ঞ৷ মাথায় তুলিয়া! লইলেন, অভিষেক-সম্তারের সমস্ত আয়োজন 
: ষেন তাহাকে বাহ করিতে লাগিল। সেই ধিন সেই উৎকট মুহর্তেও 
তাঁহার আর" কোঁন সঙ্গী ছিল না তাহার পশ্চান্তাগে চিরন্থ্হৎ ভক্ত 
কুগ্ন হইয়া দাড়াইয়াছিলেন, বান্মীকি দুইটি ছত্রে সেই মৌন চিত্রটি 
আকিয়াছেন-- 
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“তং বাম্পপরিপূর্ণাক্ষঃ পৃষ্ঠতোইমনুজগামহ | 
লক্ষ্মণ: পরমক্রুদ্ধঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ ॥৮ 


প্লক্্মণ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বাপ্পপূর্ণচক্ষে ভাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে 
লাগিলেন ।” 

এই অন্তায় আদেশ তিনি সহ করিতে পারেন নাই। রামচন্দ্র 
ধাহাদিগকে অকুষ্ঠিতচিত্তে ক্ষমা করিয়াছেন, লক্ষ্মণ তাহাদিগকে ক্ষম! 
করিতে পারেন নাই । রামের বনবাঁস লইয়া তিনি কৌশল্যার সম্মুখে 
অনেক বাণ্বিতণ্ড করিয়াছিলেন, কুদ্ধ হইয়! তিনি সমস্ত অযোধ্যাপুরী নষ্ট 
করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি রামের কর্তব্যবুদ্ধির প্রশংসা! করেন নাই_ 
এই গঠিত আদেশপাঁলন ধর্মসঙ্গত নহে, ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। এই তেজস্বী যুবক ষখন দেখিতে পাইলেন, রামচন্দ্র একান্তই 
বনবানে যাইবেন, তখন কোথা হইতে এক অপূর্বব কোমলতা তাহাকে 
অধিকার করিয়! বসিল, তিনি বালকের স্তায় “রামের পদযুগ্ধে লুঠিত হইয়া 
কাদতে লাগিলেন__ 


“এশ্ব্্যপ্চাপি লোকানাং কাময়ে ন ত্বয়া বিনা ।” 


“অমরত্ব কিম্বা ভ্রিলোকের এ্রশর্যও আমি তোমাঁভিন্ন আকাজ্ষ। করি 
না।”» রামের পাদপীড়নপূর্ববক, উহা অশ্রুসিক্ত করিয়া নববধুটীর ন্যায় 
সেই ক্ষাত্রতেঙ্গোদ্দীপিত মুস্তি ফুলসম সুকোমল হইয়া! সঙ্গে যাইবার অনুমতি 
প্রার্থনা করিল। এই ভিক্ষ] স্নেহসুচক দীর্ঘ বক্তৃতায় অভিব্যক্ত হয় নাই, 
অতি অল্প কথায় তিনি রামের সঙ্গী হইবার জন্ত অনুমতি চাছিলেন, কিন্ত 
সেই অতি অল্প কথার স্নেহগভীর আত্মত্যাগী হৃদয়ের ছায়া পড়িয়াছে। রাম 
হাতে ধরিয়া তাহাকে তুলিয়া লইলেন, প্প্রাণসম প্রিয়”, “বস্ঠু” “সখা” 
প্রভৃতি ল্লেহমধুর সম্ভাষণে তাঁহাকে সন্তষ্ট করিয়া বনযাত্রা হইতে প্রতিনিবৃত্ 
করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু লক্ষণ দুই একটি দৃঢ় কথায় তাহার 


১০২ রামায়ণী কথা 





৭৯ ০টি রসি পিএস সম ০ সস্ম স্িলস্প স ্পস্স প 


অটল সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিলেন,_-“আপনি শৈশব হইতে আমার, নিকট 
প্রতিশ্রুত, আমি আপনার আজন্ম সহচর, আজ তাহার ব্যতিক্রম করিতে 
চাহিতেছেন কেন ?” 

লক্ষণ সঙ্গে চলিলেন। এই আবত্মত্যাগী দেবতাঁর জন্ত কেহ বিলাপ 
করিল না। যেদিন বিশ্বামিত্র রামকে লইয়! যাইবার জন্ত দশরথের নিকট 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন; সেদিন '** 


“উনষোড়শবর্ষো মে রামো রাজীবলোচনঃ ॥” 


বলিয়। বৃদ্ধ রাজা ভীত হইয়!' পড়িয়া ছিলেন, কিন্তু তৎকনিষ্ঠ আর একটী 
রাঁজীবলোচন যে ছুরন্ত রাক্ষমবধকল্পে ত্রাতার অনুবর্তী হুইয়৷ চলিলেন, 
তজ্জন্ত কেহ আক্ষেপ করেন নাই। আজ রাম, লক্ষণ, সীতা বনে 
চলিয়াছেন, অযোধ্যার যত নয়নাশ্র, তাহা রহিয়! রহিয়া রাঁমসীতার জন্য 
বধিত হইতেছে। সীতার পাঁদপন্পের অলক্তরাগ মুছিয়৷ যাইবে, তাহা 
কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হইবে, _মহার্থশয়নৌচিত রামচন্দ্র বৃক্ষমূলে পাংশুশব্যাঁয় 
শুইয়া মত্মাতঙ্গের ন্ায় ধূলিলুষ্টিত দেহে প্রাতে গাত্রোখান করিবেন, যিনি 
বন্দিগণের সুশ্রাব্যগীতিমুখধ গগনস্পর্শী প্রাসাদে বাস করিতে অভ্যন্ত-_ 
তিনি কেমন করিয়া চীরবাঁস পরিয়! বনে বনে তরুতল খুজিয়া বেড়াইবেন 
__এই আক্ষেপোক্তি দশরথ-কৌশল্যা হইতে আরম্ভ করিয়া অবোধ্যাবাঁসী 
প্রত্যেকের কণ্ঠে ধবনিত হইতেছিল। প্রজাগণ রথের চক্র ধরিয়! স্ুমন্ত্রকে 
বলিয়াছিল-_ 

“সংযচ্ছ বাজিনাং রশ্মীন্‌ সত যাহি শনৈঃ শনৈঃ । 

মুখং ড্রক্ষ্যামে রামন্থ ছুর্দর্শনে। ভবিষ্যতি ॥৮ 


“সারথি, অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া ধীরে ধীরে চল, আমর! রামের মুখখানি 
ভাঁল করিয়া দেখিয়া লই আর আমর! উহা সহজে দেখিতে পাইব না।” 
কিন্ত লক্ষণের জন্প কেহ আক্ষেপ করেন নাই, এমন কিঃ স্ুমিত্রাও 
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পরেছি পরি পিল তত পিসি পিছ শি ক ক সা পক লী পাতি জো তি 


বিদায়ুকালে পুত্রের কণ্ঠলগ্ন হইয়া ক্রন্দন করেন নাই, তিনি দৃঢ় অথচ 
শ্নেহার্রকে লক্মণকে বলিয়াছিলেন-_” 


“রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজান্‌। 
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথান্ুখম্‌ ॥% 


“বাও বৎস, স্বচ্ছন্দমনে বনে বাঁও-_রাঁমকে দশরথের স্তাঁয় দেখিও, সীতাকে 
আমার ন্তার মনে করিও এবং বনকে অযোধ্যা! বলিয়া! গণ্য করিও |” 
মাতার চক্ষুর অশ্রবিন্দু লক্ষ্মণ পাইলেন না, বরং স্থমিত্রা তাহাকে কর্তব্য- 
পালনের জন্ত আগ্রহসহকারে ত্বরাঘিত করিখ! দিলেন__ 

স্থমিত্রা গচ্ছ গচ্ছেতি পুনঃ পুনরুবাচ তম্‌ 1৮ 


পন্ুমিত্রা তাহাকে পুনঃ পুনঃ যাও যাও এই কথা বলিতে লাগিলেন ।” 
মৌন সন্যাসী আত্মীয় সতবদ্বর্গের উপেক্ষা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহ! 
তিনি মনেও করেন নাই, রামচন্দ্রের জন্য যে, শৌকোচ্ছাস, তাহার মধ্যেই 
তিনি আত্মহার! হইয়৷ পড়িয়াছিলেম। তিনি কাহারও নিকটে বিলাপ 
প্রত্যাশা! করেন নাই; রাঁমপ্রেমে তাহার নিজের সভ্ভ। লুপ্ত হইয়। গিয়াছিল। 
আরণ্যজীবনের যাহা কিছু কঠোরতা, তাহার সমধিক ভাগ লক্ষণের 
উপর পড়িয়াছিল, কিংব! তাহা তিনি আহ্লাদ সহকারে মাথায় তুলিয়া 
লইয়াছিলেন । গিরিসানুদেশের পুম্পিত বন্ততরুরাঁজি হইতে কুম্থুমচয়ন করিয়া 
রামচন্দ্র সীতার চুর্ণকুন্তলে পরাইয়৷ দিতেন ; গৈরিকরেণু দ্বারা সীতার সুন্দর 
ললাঁটে তিলক রচন৷ করিয়া! দিতেন ; পদ্ম তৃলিয়! সীতার সহিত মন্দাকিনী- 
তীরে অবগাহন করিতেন, কিংবা গোদাবরীতীরস্থ বেতসকুগ্জে সীতার 
উৎসঙ্গে মন্তক রক্ষ। করিয়া স্ুথে নিদ্রা যাইতেন ; আর এদিকে মৌন 
সন্ধ্যাসী খনিত্র দ্বারা মুত্তিকা খনন করিয়। পর্ণশাল! নির্শীণ করিতেন, 
কখনও পরশুহন্তে শালশাখ! কর্তন করিতেন, কথনও অস্ত্রশস্ত্র এবং সীতার 
পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদিতে পূর্ণ বিপুল বংশপেটিক। হস্তে লইয়া এক স্থান 


রামায়ণী কথা 


সিল সিতাসাসির সপা পাস্সিিসিলীসিতা পসটিসসিপাসমিপাসিপাসিতাসলাসিতা সপ্ত পাননি ৬ সপাসিপাসিলাসপিস্পাসিতাসত৯৫ত সত ৮৯৯৪ সাতার সাসিপাসিপাসিপাস্পিগ 


হইতে স্থানান্তরে যাত্রা করিতেন, কখনও বা মহিষ ও বুষের করীষ সংগ্রহ 
করিয়। অগ্নি জালিবাঁর ব্যবস্থা করিতেন । একদিন দেখিতে পাই, শীত- 
কালের তুষারমলিন জ্যোঁতন্নায় শেষরাত্রিতে যবগৌধুমাচ্ছন্ন বনপন্থায় নাঁল- 
শেষ নলিনী-শোভিত সরসীতে কলস লইয়া তিনি জল তুলিতেছেন। অন্ত 
একদিন দেখিতে পাই, চিত্রকূটপর্বতের পর্ণশাল! হইতে সরসীতটে যাইবার 
পথটি চিহ্নিত করিবার জন্য তিনি পথে পথে উচ্চ তরুশাখায় চীরথণ্ড বন্ধ 
করিয়া! রাখিতেছেন । কখনও বা তিনি কোমলদর্ভাঙ্কুর ও বৃক্ষপর্ণ দ্বারা 
রামের শঘ্যা প্রস্তত করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, কখনও বা দেখিতে পাই 
তিনি কালিন্দী উত্তীর্ণ হইবার জন্ত বৃহৎ কাষ্ঠগুলি শুষ্ক বন্য ও বেতসলতা 
দ্বারা স্থসংবন্ধ করিয়া! মধ্যভাগে জদ্থুশাখা দ্বার সীতার উপবেশন জন্ 
“সুখাসন” রচনা করিতেছেন । এই সংযমী ন্গেহবীর ভ্রাতৃসেবায় তাহার 
নিলসত্ত! হাঁরাইয়া ফেপরিয়াছিলেন । রামচন্দ্র পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইয়া 
লক্ষমণকে বলিয়াছিলেন-_”এই সুন্দর তরুরাজিপূর্ণ প্রদেশে পর্ণশীলা রচনার 
জন্ত একটি স্থান খু'জিয়। বাহির করিয়। লও |” লক্ষ্মণ বলিলেন, "আপনি 
যে স্থানটি ভালবাসেন, তাহাই দরেখাইয়। দিন, সেবকের উপর নির্বাচনের 
ভার দিবেন না।” প্রভুসেবাস এরূপ আত্মহারা ভূত্য, এমন আর কে 
কোথায় দেখিয়াছেন? রামচন্্র স্থান নির্দেশ করিয়া দিলে লক্ষ্মণ ভূমির 
সমতা সম্পাদন করিয়া খনিত্রহস্তে মৃত্তিকাথননে প্রবৃত্ত হইলেন। 

আর এক দিনের দৃশ্ঠ মনে পড়েঃ_-গভীর অরণ্যে চারিদিকে কৃষ্ণসর্প 
বিচরণ করিতেছে, পথহারা বিপন্ন পথিকত্রয় রাত্রিবাসের জন্ত জঙ্গলের 
নিভৃতে বৃক্ষনিম়ে শুইয়! আছেন, সীতার সুন্দর মুখখানি অনশন ও পর্য্যটনে 
একটু হতশ্রী। হইয়া পড়িরাছে। রামচন্দ্রের এই ছুঃখময়ী রজনীর কষ্ট অসহ 
হইল) তিনি লক্্ণকে অযৌধ্যাঁয় ফিরিয়া যাইবার জন্য বারংবার গীড়া- 
পীড়ি করিতে লাগিলেন,_-“'এ কষ্ট আমার এবং সীতারই হউক, তুমি 
ফিরিয়] যাও শোকের সময় সাত্বনা দান করিয়া আমার মাতাদিগকে 


লক্ষণ ১০৫ 


সলাত সই সি স্টপ পা সিসি | শিলা পি -াস্সিলী 





সিসির সর আরও আন স্পা পিস সিটি পিসির লা সিটি লস 


পালন করিও |” লক্ষণ স্বীর ন্নেহ-সন্বন্ধে বেশী কথ৷ কহিতে জানিতেন না, 
রামের এবছ্িধ কাঁতরোক্তিতে দুঃখিত হইয়! বলিলেন-_. 


“ন হি তাতং ন শক্রত্বং ন সুমিত্রাং পরস্তুপ | 
দরষ্টমিচ্ছেয়মদ্যাহং স্বর্গঞাপি ত্বয়া বিনা ॥% 


“আমি পিতা সুমিত্রাঃ শক্রদ্ব, এমন কি স্বর্গও তোমীকে ছাঁড়িয়। দেখিতে 
ইচ্ছা৷ করি না।” 

কবন্ধ মরিল, জটায়ু মরিলেন ) আমরা দেখিতে পাই, লক্ষণ নিঃশব্দে 
সমাধিস্থল খনন করিয়া কাষ্ঠ আহরণপূর্ধবক * কবন্ধ ও জটাযুর সৎকার 
করিতেছেন । দিবারাত্র তাহার বিশ্রাম ছিল না-_এই ভ্রাতৃসেবাই তাহার 
জীবনের পরম আকাঁজ্জার বিষয় ছিল । বনে আসিবার সময় তাহাই 
তিনি বপিয়া আপিয়াছিলেন-__ 


“ভবাংস্ত সহ বেদেহা! গিরিসান্থ্যু রংস্সে । 
অহং সর্ববং করিষ্যামি জাগ্রতঃ স্বপ্পতশ্চ তে । 
ধনুরাদার় সগুণং খনিত্রপিটকাধরঃ ॥ 


“দেবী গানকীর সঙ্গে আপনি গিরিসানুদেশে বিহার করিবেন, জাগরিত বা 
নিদ্রিতই থাকুন, আপনার সকল কর্ম আমিই করিয়া দিব। খনিত্র, 
পিটক এবং ধন্নু হস্তে আমি আপনার সঙ্গে ফিরিব |” 

বনবাসের শেষ বৎসর বিপদ আসিয়। উপস্থিত হইল ; রাবণ সীতাঁকে 
হরণ করিয়া লইয়া গেলেন। সীতার শোকে রাম ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পড়িলেন, 
ত্রাতার এই দারুণ কষ্ট দেখিয়া লক্ষণ পাগলের মত সীতাকে ইতম্ততঃ 
খু'গিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । রামের অনুজ্ঞায় তিনি বারংবার গোদাবরীর 
তীরভূমি খু'জিয়৷ আসিলেন। এইমাত্র গোদীবরীতীর তন্ন তন্ন করিয়! 
দেখিয়। আসিয়াছেন, রাম তখনই আবার বলিলেন-__. 


১০৬ রামায়ণী কথা 


০৬৮ 


“শীঘ্র লক্ষ্মণ জানীহি গত্বা গোদাবরীং নদীম্‌ | 
অপি গোদাবরীং সীতা পদ্মান্তানয়িতৃং গতা |” 
পুনরায় গোদাবরীর তটদেশে যাইয়া লক্ষ্মণ সীতাকে ভাঁকিতে লাগিলেন, 
কিন্ত ভাহার সন্ধান না পাইয়া ভয়ে ভয়ে রামের নিকট উপস্থিত ভ্ইয় 
আর্তস্বরে বলিলেন-_- 
“কং নু সা দেশমাপন্ন৷ বৈদেহী ক্লেশনাশিনী |” 
“কোন্‌ দেশে ক্লেশনাশিনী বৈদেহী গিয়াছেনঃ তাহা বুঝিতে 
পাঁরিলাম না ।”-_ 
«নৈতাং পশ্যামি তীর্থেযু ক্রোশতো জ শৃণোতি মে 1” 
“গোদাবরীর অবতরণ ন্থানসমূহের কোথাযও তাহাকে দেখিতে 
পাইলাম না; ভাঁকিলাম, কোঁন উত্তর পাইলাম না ।” 
“লক্ষ্মণস্থয বচঃ শ্রুত্বা দীনঃ সন্তাপমোহিতঃ | 
পলামঃ সমভিচক্রাম ব্বয়ং গোদাবরীং নদীম্‌ ॥৮ 
“লঙ্মুণের কথা শুনিয়! মিয়মাণচিত্ত্ে বাম স্বয়ং সেই গোদাবরীর 
অভিমুখে ছুটিয়। গেলেন ।” 
ভ্রাতার এই উদ্দাম শোক দেখিয়া লক্ষণ যেরূপ ক পাইতেছিলেন, 
তাহা অননুভবনীর | কত করিয়া তিনি রামকে সাত্বনা দ্রিবার চেষ্টা 
করিতেছেন, রাম কিছুতেই শীস্ত হইতেছেন না । লক্ষণের কলগ্ন হইয়া! 
রাম বারংবার ঝবলিতেছেন-_- 
“হা। লক্ষ্মণ মহাবাহে৷ পশ্যসি ত্বং প্র্িয়াং ক্চিৎ 1৮ 


"লক্ষ, ভূমি কি সীতাকে কোথাও দেখিতে পাইতেছ?” এই শোকাঁকুল 
কণ্ঠের আত্তিতে লক্ষণের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিত, তীহার মুখ শুকাইয়া 
যাইত। 


লক্ষ্মণ ১০৭ 


রিল শপ শাপলা 7 শশা শি শি শী শশিশ শা সা সপ শশী শীত 


দন নামক শাপগ্রন্ত যক্ষের নির্দেশীুসারে রাম লক্ষণের সহিত 
পম্পাতীরে সুগ্রীবের সন্ধানে গেলেন । রাম কখনও বেগে পথ পর্যটন 
করেন, কখনও মুচ্ছিত হইয়া বসিয়৷ পড়েন? কখনও “নীতা! সীতা” বলিয়া 
আকুলকণ্ে ভাঁকিতে থাকেন, কখনও “হা দেবি, একবার এস, তোমার 
শৃন্ত পর্ণশালার অবস্থা দেখিয়া যাঁও” এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে 
বিলুগ্তসংজ্ঞ হইয়া পড়েন, কখনও পন্পানীরবর্তি-পদ্মকোধ-নিক্ষাস্ত-পবনস্পর্শে 
উল্লসিত হইয়। বলিয়া উঠেন, 

«নিশ্বাস ইব সীতায়। বাতি বায়ুমনোহর2 1৮ 

সজলনেত্রে চিরস্হৎ চিরসেবক লক্ষ্মণ রামকে এই অবস্থায় যখন 
পম্পাতীরে লইয়া আসিলেন, তখন হনুমান স্ুগ্রীবকর্তৃক প্রেরিত হইয়া 
সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের পৰিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন ; হনূমান 
সম্ম ও আদরের সহিত বলিলেন»_-“আপনার! পৃথিবীজয়ের শক্তিসম্পন্ন, 
আপনার! চীর ও বন্ধল ধারণ করিয়াছেন কেন? আপনাদের বৃত্তায়িত 
মহাবাহু সর্বভূষণে ভূষিত হইবার যোগ্য, সে বাহু ভৃষণহীন কেন?” এই 
আদরের কষ্ঠম্বর শুনিয়া! লক্ষণের চিররুদ্ধ দুঃখ উচ্ছ্ুসিত হইয়া উঠিল। 
বিনি চিরদিন মৌনভাঁবে স্নেহার্জ হৃদয় বহন করিয়া আসিয়াছেন, আজ 
তিনি স্নেহের ছন্দ ও ভাষা! রোধ করিতে পারিলেন না; পরিচয় প্রদানের 
পর তিনি বলিলেন-_দম্ুর নির্দেশে আজ আমর! স্গ্রীবের শরণাপন্ন হইতে 
আসিয়াছি। যে রাম শরণাগতদ্দিগকে অগণিত বিভ্ত অকুন্িতচিত্তে দান 
করিয়াছেন, সেই জগৎপূজ্য রাম আজ বানর-পতির শরণ পাইবাঁর অন্ত 
এখানে উপস্থিত। ত্রিলোকবিশ্রতকীন্তি দশরথের জোষ্ঠ পুত্র আমার গুরঃ 
রাঁমচন্জ্র ব্বয়ং বানরাঁধিপতির শরণ লইবার জন্য এখানে আসিরাছেন 3 সর্ব- 
লোক ধাঁহার আশ্রয়লাতে কৃতার্ঘ হইত, ধিনি প্রজাপুঞ্জের রক্ষক ও পালক 
ছিলেন, আজ তিনি আশ্রয়ভিক্ষা করিয়া স্থগ্রীবের নিকট উপস্থিত; তিনি 
শোৌকাতিভূত ও আর্ত, স্ুগ্রীৰ অবশ্ঠই প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে শরণ দান 


২ তি আশি পাশ পপ শেপ 
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করিবেন।” এই বলিতে বলিতে লক্ষণের চিরনিরুদ্ধ অশ্রু উচ্ুসিত হইয়া 
উঠিল, তিনি কীদিয়া মৌনী হইলেন। রামের ছুরবস্থাদর্শনে লক্ষণ 
একান্তরূপে অভিভূত হইয়াছিলেন, তাহার দৃঢ়চরিত্র আর্দ ও করুণ 
হয়৷ পড়িয়াছিল। 


এই নিত্য ছুঃখসহার ভৃত্য, সখা ও কনিষ্ঠ ভ্রাত! রাঁমের প্রাণপ্রিয় 
ছিলেন, তাহা! বলা বাহুল্য । অশোকবনে হনুষানের নিকট সীতা 
বলিয়াছিলেন,__প্্রাত। লক্ষ্মণ আমা অপেক্ষাও রামের নিয়ত প্রিয়তর 1” 
রাঁবণের শেলে বিদ্ধ লক্ষ্মণ যেদিন যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতকল্প হইয়া! পড়িয়াছিলেন, 
সেদিন আমরা দেখিতে পাই, আহত শাবককে ব্যান্ত্রী যেরূপ রক্ষা করে, 
রাম কনিষ্ঠকে সেইরূপ আগুলিয়া বসিয়া আছেন; রাবণের অসংখ্য শর 
রামের পৃষ্ঠদেশ ছিন্ন ভিন্ন করিতেছিল, সেদিকে দৃক্পাত না করিয়! রাম 
লক্ষণের প্রতি সজল চক্ষু স্ম্ত করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতেছিলেন। 
বানরসৈন্ত লক্ষণের রক্ষাভার গ্রহণ করলে তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং 
রাবণ পৃষ্টভঙ্গ দিয়া চলিয়া গেলে মৃ্তকল্প ভ্রাতাকে অতি স্থকোমল ভাবে 
আলিঙ্গন করিয়া রাম বলিলেন--“তুমি যেরূপ আমাকে বনে অনুগমন 
করিয়াছিলেঃ আজ আমিও ৮৩মনি তোমাকে বমালয়ে অন্ুগমন করিব, 
তোমাঁকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিতে পাঁরিব না। সীতার মত স্ত্রী অনেক 
খু'জিলে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্ত তোমার মত ভাই, মন্ত্রী ও সহায় 
জগতে দুল্লভি। দেশে দেশে স্ত্রী ও বন্ধু পাওয়! যাইতে পারে, কিন্তু এমন 
দেশ দেখিতে পাঁই নাঃ যেখানে তোমার মত ভাই জুটিবে। এখন উঠ, 
নয়ন উন্মীলন করিয়! আমায় একবার দেখ; আমি পর্বতে বা বনমধ্যে 
শোকার্ত, প্রমত্ত বা বিষণ্ন হইলে, তুমিই প্রবৌধবাঁক্যে আমায় সাস্বনা 
দিতে, এখন কেন এইরূপ নীরব হইয়া আছ ?” 

রামের আজ্ঞাপালনে লক্ষ্মণ কোন কালে দ্বিরুক্তি করেন নাই, স্ভায়সঙগত 
হউক বা ন! হউক, লক্ষণ সর্বদা মৌনভাবে তাহা পালন করিয়াছেন । রাম 
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সীতাঁকে বিপুল সৈম্তসজ্বের মধ্য দিয়া শিবিক! ত্যাগ করিয়া পদব্রজে 
আসিতে আজ্ঞা করিলেন। শত শত দৃষ্টির গোচরীভূত হইয়। সীতা লজ্জায় 
যেন মরির! যাইতেছিলেন, ব্রীড়ীময়ীর সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছিল। লক্ষণ 
এই দৃশ্য দেখিয়। ব্যথিত হইলেন, কিন্ত রামের কার্যের প্রতিবাদ করিলেন 
না। যখন সীত৷ অগ্নিতে প্রাণবিসর্জন দিতে কৃতসঙ্কল্লা হইয়৷ লক্মণকে 
চিতা প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন, তখন লক্ষ্মণ বাঁমের অভিপ্রায় 
বুঝিয়। সঙ্গলচক্ষে চিতা প্রস্তুত করিলেন, কিন্তু কোন প্রতিবাদ করিলেন 
না। ভ্রাতৃ-ন্সেহে তিনি স্বীয়-অন্তিত্বশূন্ত হইয়। গিয়াছিলেন। ভরতের 
এমন কি সীতারও, মুছু অথচ তেজোব্যঞ্জক বাক্তিত্ব তাহাদের সুগভীর 
ভালবাসার মধ্যে আমর! উপলদ্ধি করিতে পারি, কিন্তু রামের প্রতি 
লক্ষণের স্নেহ সম্পূর্ণরূপে আত্মহারা । ভরত রামচন্দ্রের জন্ত যে সকল কষ্ট 
স্বীকার করিয়াছেন, তাহ 'আমাদের প্রাণে আঘাত দেয়; তাদৃশ ব্যক্তির 
পক্ষের এরূপ আত্মত্যাগ আমাদের নিকট অপূর্ব পদার্থ বলিয়া বোধ হয়। 
ভরত স্বর্গের দেবতার স্তাঁয়, তাহার ক্রিয়াকলাপ ঠিক যেন পৃথিবী-বাসীর 
নহে, উহ! সর্ববদ[ই ভাবের এক উচ্চগ্রামে আমাদের মনোঁষোগ সবলে 
আকর্ষণ করিয়া রাখে। কিন্তু লক্ষণের আত্মত্যাগ এত সহজভাবে হইয়া 
আসিয়াছে, উহ! বাঁু ও জলের মত এত সহজপ্রাপ্য যে, অনেক সময়ে 
ভরতের আত্মত্যাগের পার্থে লক্ষণের খনিত্রদ্বার মৃত্তিকাখনন প্রভৃতি 
সেবাবৃত্তির মধ্যে আমর! তাহার স্থগভীর প্রেমের গুরুত্ব অনুভব করিতে 
ভূলিয়! যাই। অত্যন্ত সহজে প্রাপ্ত বলিয়া ষেন উহা৷ উপেক্ষা পাইয়৷ থাকে । 
তথাপি ইহা স্থির ষে লক্ষ্মণ ভিন্ন রামকে আমরা একেবারেই কল্পনা করিতে 
পারিনা । তিনি রাঁমের প্রাণ ও দেহের সহিত একীভূত হইয়। গিয়াছিলেন। 
দীর্ঘ রজনীর পরে অকম্মাৎ তরুণ অরুণাঁলোকে যেরূপ জগৎ উদ্ভাসিত হইয়। 
উঠে,_-ধরাবাসিগণ সেই স্বর্গভরষ্ট আলোঁকচ্ছটার পুলকে উন্মন্ত হুইয়া উঠে, 
ভরতের ভ্রাতৃগ্রীতি কতকটা সেইরূপ। কৈকেরীর ষড়যন্ত্র ও রাম- 


১১০ রামায়ণী কথা 


স্পস্ট স্টিল সাসিশলি ৯১০ ও স্মিত সি সিপাসছি তাসকিন 


বনবাসাদির পর ভরতের অচিস্ততপরবব প্রীতি বিচ্ছুরিত হইয়া আমাদিগকে 
সহস। সেইরূপ চমতকৃত করিয়৷ তুলে, আমরা! ঠিক যেন ততটা প্রত্যাশা 
করিনা। কিন্তু লক্ষণের প্রেম আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় বাুপ্রবাহ, 
এই বিশাল অপরিসীম ন্নেহতরঙ্গ আমাদিগকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। অথচ 
প্রতিক্ষণে আমর! ইহ! ভুলিয়া ঘাইতেছি । লক্ষণ রামকে বলিয়াছিলেন__ 
“জল হইতে উদ্ধীত মীনের ন্যায় আপনাকে ছাঁড়িয়। আমি এক মুহূর্তও 
বাঁচিতে পারিব না” এই অসীম ন্লেহের তিনি কোন মূল্য চান নাই, 
ইহা আপনিই আপনার পরম প্ররিতোষ, ইহা আঁপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ, 
ইহ প্রত্যাঁণী নহে, ইহা দাঁত।। কথন বহুকুচ্ছ-সাঁধনে অবসন্ন লক্ষ্ণকে 
রাম একটি স্নেহের কথা বলিয়াছেন, কিম্বা একবার আলিঙ্গন দিয়াছেন? 
লক্ষণের নেত্রপ্রাস্তে একটি পুলকাশ্র' ফুটিয়া উঠিয়াছে ; কিন্ত তিনি রামের 
কাছে তাহ! প্রত্যাশা করিয়া! অপেক্ষা করেন নাই । 

লক্ষণের চরিত্রের একদিক মাত্র গ্রদশিত হইল, কিস্ত তাহার চরিত্রের 
আর একটা দিক আছে। পূর্ববর্তী বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া কেহ কেহ 
মনে করিতে পারেন, লক্ষণ বিশেষ তীক্ষ-ধীসম্পন্ন ছিলেন না। তিনি 
অন্থগত ভ্রাত। ছিলেন সত্য, কিন্তু হয় ত রাম ভিন্ন তাহার পক্ষে নিজেকে 
হাঁরাইয়া৷ ফেলিবার আশঙ্কা ছিল। চিরদিন রামের বুদ্ধিদ্ধারা পরিচালিত 
হইয়৷ আসিয়াছেন, সহসা একাকী সংসারের পথ পর্যটন কর! তাহার 
পক্ষে দুরূহ হইত এইজন্তই তিনি রানগত প্রাণ হইয়। বনগমন করিয়াছিলেন। 
এ কথা ত মাঁনিবই না, বরং ভাল করিয়া আলোচনা করিলে দেখা 
যাইবে যে, লক্ষণই রামার়ণে পুরুষকারের একমাত্র জীবন্ত চিত্র। তাহার 
বুদ্ধির সঙ্গে রাঁমের বুদ্ধির যে সর্বদাই একা হইয়াছে, তাহা নহে, পরন্ধ 
ষে স্থানে প্রক্য না হইত, সে স্থানে তিনি স্বীয় বুদ্ধিকে রামের প্রতিভার 
নিকট হুতবল হইতে দেন নাই। 

বনবাসাজ্ঞ তাহার নিকট অত্যন্ত অন্ঠায় বলিয়া বোঁধ হইয়াছিল এবং 





লাম্পিসিপিসিলীসি লিলি পলি লা সি পরস্পর পরসটিরী সপাসিশরি পরি কিসমিস পতি পাস পাস পাসসিপি সা অপ সী ০ 


লঙ্গমণ ১১১ 


স্টিল উঠি পরও জপ রি এর প্র 





সপ সপ কা সপ পি দি পরিপসপরদপল সি সএএ৯  সলি তত রসি 


রামের পিতৃ-আদেশ-পালন তিনি ধর্্মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন । 
রাম লক্ষ্ষণকে বলিয়াছিলেন, “তুমি কি এই কাধ্য দৈবশক্তির ফল বলিয়া 
স্বীকার করিবে না? আরব কার্য ন্ট করিয়া ঘি কোন অসঙ্কল্লিত পথে 
কাধ্যপ্রবাহ প্রবপ্তিত হয়, তবে তাহা দৈবের কর্ম বলিয়া মনে করিবে । 
দেখ, কৈকেয়ী চিরধিনই আমাকে ভরতের স্তাঁয় ভালবানিয়াছেন, তাহার 
স্থায় গুণশালিনী মহৎকুলজাতা৷ রাঁজপুত্রী আমাকে পীডাদান করিবার জন্য 
ইতর ব্যক্তির ন্যায় এইরূপ প্রতিশ্রতিতে রাঁজাকে কেনই বা আবদ্ধ 
করিবেন? ইহা স্পষ্ট দৈবের কর্ম, ইহাতে মান্থষের কোন হাত নাই ।» 
লক্ষণ উত্তরে বলিলেন, “অতি দীন ও অশক্ত ব্যক্তিরাই দৈবের দোহাই 
দিয়া থাকে, পুরুষকার দ্বারা ধাহীর৷ দৈবের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন, 
তাহারা আপনার নার অবসন্ন হইয়া পড়েন না । মৃদু ব্যক্তিরাই সর্ধবদ! 
নির্যাতন প্রাপ্ত হন--“মৃদুহি পরিভূয়তে |” ধর্ম ও সত্যের ভান করিয়া 
পিত! থে ঘোরতর অন্যায় করিতেছেন, তাঁহা কি আঁপনি বুঝিতে পারিতে- 
ছেন না? আপনি দেবতুল্য, খজু ও দ্াস্ত এবং রিপুরাঁও আপনার প্রশংসা 
করিয়া থাকে । এমন পুত্রকে তিনি কি অপরাধে বনে তাড়াইয়া দিতে- 
ছেন? আপনি যে ধর্দশ পালন করিতে ব্যাকুল, শ্রধর্ম আমার নিকট 
নিতান্ত অধম বলিয়! মনে হয়। স্ত্রীর বশীভূত হইয়৷ নিরপরাধ পুত্রকে 
বনবাস দেওয়া-_ইহাই কি সত্য-পাঁলন, ইহাই কি ধর্ম? আমি আজই 
বাহুবলে আপনার অভিষেক সম্পাদন করিব। দেখি* কাহার সাধ্য 
আমার শক্তি প্রতিরোধ করে? আজ পুরুষকারের অস্কুশ দিয় উদ্দাম 
দৈবহস্তীকে আমি স্ববশে আনিব। যাহা আপনি দৈবসংজ্ঞায় অভিহিত 
করিতেছেন, তাহা আপনি অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তৰে 
কি নিমিত্ত তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর দৈবের প্রশংসা করিতেছেন ?” 
“হনিষ্কতে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেষ্যাসক্তমানসম 1৮ 

সাশ্রুনেত্রে এই সকল উক্তির পর-_ 


১১২ রামায়ণী কথা 


পাপী জপ পাস নি 


লক্ষণ কুদ্ধ হইয়। উঠিলেন। রাম তখন শ্নেহশীল ভ্রাতার হস্তধারণ করিয়া 
তাহার ক্রোধ-প্রশমনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এই গহিত-আঁদেশ পালন 
যে ধর্মসঙ্গত, ইহা তিনি কোন ক্রমেই লক্ষ্মণকে বুঝাইতে পারেন নাই। 
লঙ্কণকাণ্ডে মায়াসীতার মন্তক দর্শনে শোকাকুল রামচন্দ্রকে লক্ষণ বলিয়া- 
ছিলেন__“হর্ষ, কাঁম, দর্প, ক্রোধ, শান্তি ও ইন্ত্রিয়নি গ্রহ, এই সমস্তই অর্থের 
আয়ত্ত ) আমার এই মত, ইহাই ধর্ম) কিন্তু আপনি সেই অর্থমূলক ধর্ম 
পরিত্যাগ করিয়া সমূলে ধর্মলোপ করিয়াছেন। আপনি পিতৃ-আজ্ঞা 
শিরোঁধাধ্য করিয়া বনবাসী হওয়াঁতেই আপনার প্রাণাধিক! পত্বীকে 
রাক্ষসের! অপহরণ কৰিয়াছে।” এই প্রথরব্যক্তিত্বশীলী যুবক শুধু শ্নেহ- 
গুণেই একাস্তরূপে ব্যক্তিত্বহার! হইয়। পড়িয়ছিলেন। 

ভরতের চরিত্র রমণীজনোচিত কোমল মধুরতায় ভূষিত, উহা সাত্তবিক 
বৃত্তির উপর অধিঠিত। রামের মত বলশালী চরিত্র রামাঁর়ণে আর নাই, 
কিন্ত সময় বিশেষে রাম হূর্বব্ল ও মৃছৃভাবাপন্ন হইয়া! পড়িয়াছেন। রাম- 
চরিত্র বড় জটিল। কিন্ত লক্ষণের চরিত্রে আগ্যন্ত পুরুবকারের মহিম! দৃষ্ট 
হয়। উহাতে ভরতের মত করুণ রসের ্নিগ্কতা ও স্ত্রীলোক লুলভ খেদমুখর 
কোমলতা নাই। উহা! সতত দৃঢ়, পুরুষৌচিত ও বিপদে নির্ভীক । লক্ষণ 
অবস্থার কোন বিপর্যয়েই নমিত হইয়। পড়েন নাই। বিরাধ রাক্ষসের হস্তে 
সীতাকে নিঃসহীয়ভাবে পতিত দেখিয়া রামচন্দ্র প্হায়। আজ মাতা 
কৈকেয়ীর আশা পূর্ণ হইল* বলিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। লক্ষণ ভ্রাতাকে 
তদবস্থ দেখিয়! কুদ্ধ সর্পের গ্যাঁয় নিশ্বাসত্যাগ করিয়া বলিলেন “ইন্দ্রতুল্য- 
পরাক্রাস্ত হইয়৷ আপনি কেন অনাথের স্তাঁয় পরিতাপ করিতেছেন? 
আস্ুনঃ আমর! রাক্ষসকে বধ করি ।* 

শেলবিদ্ধ লক্ষণ পুনর্জীবন লাভ করিয়া যখন দেখিতে পাইলেন, রাম 
তাহার শোকে অধীর হুইয়৷ সজলচক্ষে স্ত্রীলোকের মত বিলাপ করিতেছেন, 
তখন তিনি সেই কাতর অবস্থাতেই বাঁকে এইরূপ পৌরুষহীন'মোহপ্রাপ্তির 


লক্ষণ ১১৩ 


জন্য তিরঙ্কার করিয়াছিলেন । বিরহের অবস্থায় রামের একান্ত 
বিহ্বলত! দেখিয়া তিনি ব্যখিতচিত্তে রামকে কত উপদেশ দিয়াছেন-_ 
তাহা একদিকে যেমন স্থগভীর ভালবাসা-ব্যঞ্জক,_অপর দিকে সেইবপ 
তাহার চরিত্রের দৃঢ়তীস্চক । “আপনি উৎসাহশুন্ত হইবেন না+” 
“আপনার এরূপ দৌর্ধল্য প্রদর্শন উচিত নহে” পপুরুষক1র অবলম্বন করুন” 
ইত্যাদিরূপ নানাবিধ স্নেহের গঞ্জন! করিয়। তিনি একদিন বলিয়া ছিলেন, _- 
«দেবগণের অমৃতলাভের স্তাঁয় বহু তপন্তা ও কৃচ্ছ, সাধন করিয়া মহারাজ 
দশরথ আঁপনাঁকে লাভ করিয়াছিলেন, সে সকল কথা আমি ভরতের মুখে 
শুনিয়াছি_-আপনি তপস্তাঁর ফলস্বরূপ । যর্দি বিপদে পড়িয়। আপনার 
হ্যায় ধর্মীত্বা সহ্য করিতে না পারেন, তবে অল্পসভ ইতর ব্যক্তিরা কিরূপে 
করিবে?” 

রামের প্রতি জ্ঞীতসাঁরে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক, যে কেহ অন্যার 
করিয়াছে, লক্ষণ তাহা ক্ষমা! করেন নাই, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি । 
দশরথের গুণরাশি তাঁহার সমস্তই বিদিত ছিল, ক্রোধের উত্তেজনায় তিনি 
বাহাই বলুন না কেন, দশরথ যে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন, এ কথাও 
তিনি পূর্বেই অনুমান করিয়াছিলেন, তথাঁপি তিনি দশরথকে মনে মনে 
ক্ষমা করেন নাই | স্মমন্ত্র বিদীয়কালে যখন লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“কুমার, পিতৃসকাশে আপনার কিছু বন্তব্য আছে কি? তখন লক্ষণ 
বলিলেন, রাজাকে বলিও, রাঁমকে তিনি কেন বনে পাঠাইলেন, নিরপরাধ 
জ্যেষ্ঠপুত্রকে কেন পরিত্যাগ করিলেন, তাহা! আমি বহু চিন্তা করিয়াও 
বুঝিতে পারি নাই । আমি মহারাজের চরিত্রে পিতৃত্বের কোন নিদর্শন 
দেখিতে পাইতেছি না; আমীর ভ্রাতা, বন্ধু, ভর্ভা ও পিতা৷ সকলই রামচন্দ্র ।” 


“অহং তাবন্মহারাজে পিতৃত্বং নোপলক্ষয়ে । 
ভ্রাতা ভর্তা চ বন্ধুশ্চ পিতা চ মম রাঘবঃ ॥৮ 


৮ 


১১৪ রামায়ণী কথা 





অপ পাস বাসি সিল অনীশ সিটি পলি তে সাসিশািসপী  পশিসট 


ভরতের প্রতি তাহার গভীর সন্দেহ ছিল । কৈকেয়ীর পুত্র ভরত ষে মাতার 

ভাবে অনুপ্রাণিত হইবেন এ সম্বন্ধে তাহার অটল ধারণা ছিল, কেবল 
তৎদনার ভয়ে তিনি ভরতের প্রতি কঠোর বাক্য-প্রয়োগে নিবৃত 
থাকিতেন। কিন্তু যখন জটাবদ্ধকেশকলাঁপঃ অনশনকৃশ ভরত রামের 
চরণপ্রান্তে পড়িয়া ধূলিলুঠিত হইলেন, তখন লক্ষ্মণ তীহাকে চিনিতে পারিয়া 
সলজ্জ স্নেহ-পরিতাঁপে শ্রিয়মাঁণ হইলেন। একদিন শীতকালের রাত্রে বড় 
তুষার পড়িতেছিল, শীতাধিক্যে পক্ষিগণ কুলায়ে গুষ্ঠিত হইয়াছিল, ভরতের 
জন্ত সেই সময় লক্ষণের প্রাণ-কীদিয়া উঠিল, তিনি রাঁমকে বলিলেন--"এই 
তীব্র শীত সহ করিয়া ধর্ীত্বা ভরভ আপনার ভক্তির তপস্তা পালন 
করিতেছেন । রাজ্য, ভোগ, মাঁন, বিলাস সমস্ত ত্যাগ করিয়া নিয়তাহারী 
ভরত এই বিষম শীতকালের রাত্রিতে মৃত্তিকায় শয়ন করিতেছেন । পারি- 
ব্রাজ্যের নিয়ম পালন করিয়! প্রত্যহ শেষরাত্রিতে ভরত সরযূতে অবগাহন 
করিয়া থাকেন। চিরস্থখোঁচিত রাজকুমার শেষরান্রের তীব্র শীতে কিরূপে 
সরযূতে নন করেন ।” এই লক্ণহ কিছুদিন পূর্বে 





“ভরতস্ত বধে দাঁষাং নাহং পশ্যামি কশ্চন ॥৮ 


বলিয়! ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন । যেদিন বুঝিতে পারিলেন, তিনি বনে 
বনে ঘুরিয়া রামের যেরূপ সেবায় নিরতঃ অযোধ্যার মহাসমৃদ্ধির মধ্যে বাস 
করিয়াও ভরত রামভক্তিতে সেইরূপ কৃচ্ছ_সাঁধন করিতেছেন, সেই দিন 
হইতে তীহাব স্বর এইরূপ স্সেহার্জ ও বিনম্র হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু 
তিনি কৈকেমীকে কখনই ক্ষমা! করেন নাই, রামের নিকট একদিন বলিয়া- 
ছিলেন-_”দশরথ ধীহার স্বামী, সাধু ভরত ধাহার পুত্র, সেই কৈকে়ী এরূপ 
নিষ্ঠুর হইলেন কেন ?” 

লক্ষণের ক্ষত্রিয়বৃত্তিটা একটু অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকাশ পাঁইত। তিনি 
রামের প্রতি অন্তায়কারীদিগের প্রসঙ্গে সহসা অগ্নির স্তায় জলিয়। 


লক্ষ্মণ ১১৫ 


৯০ স্টপ তা সি লা অপ সিসি পপ পিস দলা তাপ পাদ তে জনি শপ পি ০ পাস সাপ পলাস্প দা িশিলাসট পপ লস -ল৭৮ এপি 





শষ 


উঠিতেন ; পিতা, মাত, ত্রীতা, কাহাকেও তিনি এই অপরাধে ক্ষমা 
করিতে ইচ্ছুক ছিলেন ন । 

শরতকাল অদন ও সপ্তপর্ণের ফুলরাশি ফুটিয়া উঠিল ; রক্তিমাত 
কোবিদার বিকশিত হইল )-মাপ্যবান্‌ পর্বতের উপকণ্ঠে তরঙ্গিণীর! 
মন্দগতি হইল, কুস্থমশোভী অপ্তচ্ছদ-বুক্ষকে গীতশীল ষট্পদগণ ঘিরিয়। 
ধরিল ; গিরিসা হুদেশে বন্ধুণীবের শ্যামাভ কল দেখ! দিতে লাগিল । বর্ষার 
চাঁরিটী মাস বিরহী রামচন্দ্রেন নিকট শত বৎসরের ন্যায় দীর্ঘ বোধ হইতে- 
ছিল। শরতৎকাঁলে নদীগুনি শীর্ন হইলে বানরবাহিনীর লীতাঁকে সন্ধান 
করা সহজ হইবে স্থৃতরখং__- 


“ন্থুগ্রীবস্তা নদীনাঞ্চ প্রপাদমন্ত্রপালয়ন্‌ ॥” 


“স্থগ্রীৰ ও নদীকুলের প্রনাদ আকাক্ষ1 করিয়া” রামচন্দ্র শরৎকালের 
প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। দেই শরৎকা'ল উপস্থিত হইল, কিন্তু প্রতিশ্রুতির 
অনুযায়ী উদেষাগের কোন চিহ্ন না পাই! রাম সুগ্রীবের প্রতি কুদ্ধ হইলেন, 
_গ্রাম্যস্থুখে রত মূর্খ স্থ গ্রীব উপকার পাইয়া প্রত্যুপকারে অবহেলা করি- 
তেছে। লক্ষষণকে তিনি স্থুগ্রীবের নিকট পাঠাইয়৷ দিলেন-__বন্ধুকে স্বীয় 
কর্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া উদ্ঠোগে প্রবন্তিত করিবার জন্য রাম সকল 
কথা কহিয়া দিলেন, তন্মধ্যে ক্রোধস্থচক কয়েকটি কথা ছিল £-_. 


ন স সঙ্কুচিত; পন্থা যেন বালী হতো গতঃ | 
সময়ে তিষ্ঠ স্ুগ্রীব মা বালিপথমন্বগাঃ ।৮ 


দ্যে পথে বালী গিযাছে, সে পথ সন্কৃচিত হয় নাই? সুগ্রীব, যে 
প্রতিজ্ঞ। করিয়াছ, তাহাতে স্থপ্রতিষ্ঠ হও, বালীর পথ অন্থদরণ করিওনা |” 
কিন্ত লক্ণের চরিত্র জানিয়া রাম একটা-__“পুন*৮” জুড়িয়া লক্ণকে 
সাবধান করিয়! দিলেন-- 





১১৬ রামায়ণী কথা 
“তাং গ্রীতিমন্তুবর্ত পূর্্ববৃত্তধ সঙ্গতম্‌। 
সামোপহিতয়া বাচা রুক্ষাণি পরিবর্জয়ন্‌ ॥৮ 


প্রীতির অনুসরণ ও পূর্ববসধ্য স্মরণ করিয়া রুক্ষতা পরিত্যাগপূর্ববক 
সাস্বনাবাক্যে সুগ্রীবেব সঙ্গে কথা কহিও 1৮ এই সাবধানতার কারণ 
ছিল । কারণ কিছু পূর্বেই লক্ষণ বলিয়াছিলেন, "আজ সেই মিথ)াবাদীকে 
বিনাশ করিব, বাঁলীর পুত্র অঙ্গদ এখন বানরগণকে লইয়া জানকীর অন্বেষণ 
করুন|” & 

লক্ষ্মণের তীক্ষ অন্যায়বোধ রামের কথায় প্রশমিত হয় নাই । তিনি 
নুপ্রীবকে কুদ্ধকঠে ভত্সনা করিয়া রোষস্ফুরিতাধরে ধনু লইয়! 
দাড়াহয়াছিলেন । ভয়ে বানরাধিপতি তাহার কণ্ঠবিপদ্থিত বিচিত্র ক্রীড়া- 
মীল্য ছেদনপূর্ববক তখনই রামের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন । এতাদৃশ 
তেজস্বী যুবককে তেজন্বিনী সীতা ষে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন, 
সে কঠোপ্ন বাক্য তিনি কিরূপে সহা করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে 
কৌতুহল হইতে পারে। মাীচরাক্ষস রামের স্বর অন্থকরণ করিয়া 
বিপন্নকণ্ঠে “কোথায় রে লক্ষ্পণ” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সীতা 
ব্যাকুল হইয়া তখনই লক্ষ্ণকে রাঁমের নিকট যাইতে আদেশ করিলেন। 
লঙ্গূণ রামের আদেশ লজ্ঘন করিয়া যাইতে অসম্মত হইলেন এবং 
মারীচ যে গ্ররূপ স্বরবিকৃত করিয়া কোন ছুরভিসন্ধি-সাঁধনের চেষ্টা 
পাইতেছে, তাহা সীতাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন । কিন্তু সীতা 
তখন স্বামীর বিপদাশস্কায় জ্ঞান শূন্যা, লক্ষণকে সাশ্রনেত্রে ও সক্রোধে 
বলিলেন, “তুমি ভরতের চর, গ্রচ্ছন্ন জ্ঞাতিশক্র, আমার লোভে রামের 
অন্বর্তী হইয়ছ, রামের কোন অশুত হইলে আমি অন্নিতে প্রবেশ 
করিব।” এ কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ ক্ষণকাল ম্তত্তিত ও বিমূঢ় হইয়া 
ধীড়াইয়। রহিলেন, ক্রোধে লজ্জায় তাহার গণ্ড আরক্তিম হইয়া উঠিল। 


লক্ষ্মণ ১১৭ 


তি পি তি বালি লা পাটি এসিতাস্িপসসিলাসমিসসিলিসিরাসটি সস লী 8 পাস সিসি লাস্ট লাসটি পি পাতি পািলাসটিলীসি ৯৮ ১৯ পস৯পসি পা পালিত সমস লতি লস্ট রিসালাত সী 


তিনি বলিলেন, "দেবি, তুমি ষে আমার নিকট দেবতাশ্বরূপা, তোমাকে 
আমার কিছু বলা উচিত নহে। স্ত্রীনৌকের বুদ্ধি স্বভাবতঃই ভেদকারী; 
তাহারা বিমুক্তধর্্মা, করুরাঁ ও চপলা। তোমার কথা তপ্ত লৌহশেলের 
মত আমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে-_-মামি কোনক্রমেই তাঁহ। সহ করিতে 
পারিতেছি না। তোমার আজ নিশ্চয়ই মৃত্যু উপস্থিত, চারিদিকে অশুভ- 
লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি”--এই বলিয়! প্রস্থান করিবার পূর্বে সীতাকে 
বলিলেন, “বিশালাক্ষি, এখন সমগ্র বনদেবতার তোমাকে রক্ষ! 
করুন।” ক্রোধস্কুরিতাধরে এই বলিয়। লক্ষণ রামের সন্ধানে 
চলিয়! গেলেন। ; 

লক্ষণের পুরুষোচিত চরিত্র সর্ধত্র সতেজ, তীর পৌরুষদৃপ্ত মহিমা 
সর্বত্র অনাবিল,_ শুভ্র শেফালিকাঁর ন্যাঁষ স্ুনির্ম্ল ও স্থপবিত্র। সীতা- 
কর্তৃক বিক্ষিপ্ত অলঙ্কারগুলি স্ুগ্ীব সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন; সে 
সকল রাম এবং লক্ষণের নিকট উপস্থিত কর! হইলে লক্ষণ বলিলেন, “আমি 
হার ও কেরুরের প্রতি লক্ষ্য করি নাই, স্থতরাং তাহা চিনিতে পারিতেছি 
না। নিত্য পদবন্দনাকালে তাহার নৃপুবধুগ্ দর্শন করিয়াছি এবং তাহাই 
চিনিতে পাঁরিতেছি।” কিকিন্ধ্যার গিরিগুহাস্থিত রাজধানীতে প্রবেশ 
করিয়৷ গিরিবাসিনী রমণীগণের নূপুর ও কাঞ্চীর বিলাসমুখর নিঃম্বন 
শুনিয়া 


“লৌমিত্রিলজ্জিতোইভবও 1” 


এই লঙ্জঞা প্রক্কৃত পৌরুষের লক্ষণ, চরিত্রবান্‌ সাধুপুরুষেরাই এইরূপ লজ্জা 
দেখাইতে পারেন । যখন মদবিহবশাক্ষী নমিতাঙ্গঘ্টি তারা তাঁহার নিকট 
উপস্থিত হইল, তাঁহার বিশালশ্রোণীস্থলিত কাঞ্ীর হেমসথাত্র লক্ষণের 
সম্মুখে মুছুতরঙ্গিত হইয়া! উঠিল, -তখন--- 


“অবাজ্ুখোহভবৎ মন্ধুজপুত্রঃ 1৮ 


১১৮ রামায়ণী কথা 





লক্ষণ লজ্জায় অধোমুখ হইলেন। এইরূপে ছুই একটি ইঙ্গিতবাক্য 
পরিব্যক্ত লক্ষণের সাধুত্বের ছবি আমাদের চক্ষের নিকট উপস্থিত হয়। 
তখন প্রকৃতই তাহাকে দেবতার স্তায় পৃজার্থ মনে হয়। 

রামায়ণে লক্ষণের মত পুরুষকারের উজ্জল চিত্র আর দ্বিতীয় নাই। 
ইনি সতত নির্ভীক, বিপদে অকুন্তিত, স্বীয় ক্ষুরধার তীক্ষবুদ্ধি সব্বেও ভ্রাতৃ- 
স্নেহের বশবর্তী হইয়া একেবারে আত্মহারা হইয়। পড়িয়াছিলেন। নিতাস্ত 
বিপদেও তাহার কণ্ঠম্বর স্ত্রীলোকের স্তায় কোমল হইয়। পড়ে নাই। যখন 
তিনি কবন্ধের বিশালহস্তের সম্পূর্ণরূপ আয়ত্ত হইয়। পড়িয়াছিলেন, তথন 
বামের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এই কথাটি মাত্র বলিয়াছিলেন-_-“দেখুন, আমি 
বাক্ষসের অধীন হইয়া পড়িতেছি, আপনি আমাকে বলিম্বরূপ রাক্ষসের 
হস্তে প্রদান করিয়। পলায়ন করুন । আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি সীতাকে 
শীঘ্র ফিরিয়া পাইবেন। তীহাকে লাত করিয়৷ পৈতৃক রাঁজ্যে পুনরধিষ্ঠিত 
হইয়া আমাকে স্মরণ রাখিবেন।” এই কথায় বিলাঁপের ছন্দ নাই। 
ইহাতে রামের প্রতি অমীম প্রীত ও স্বীয় আত্মোৎসর্গের অতুল্য ধৈর্য্য 
হচিত হইয়াছে। 

ক্ষাত্রতেজের এই জ্গস্ত মুন্তি, এই মৌন ভ্রাতৃভক্তির আদর্শ ভারতে 
চিরদিন পুজা পাইয়া আসিয়াছে । “রাম-সীতা* এই কথা অপেক্ষাও বোঁধ 
হয় "্রাম-লক্ষ্ণ” এই কথা এতদ্দেশে বেণী পরিচিত। সৌত্রাত্রের কথ! মনে 
হইলে “লক্ষণ” অপেক্ষা প্রশংসার উপমা! আমরা কল্পনা করিতে পারি না। 
ভরত ভ্রাতৃভক্তির পলান্নঃ_সুকোঁমল ভাবের সমৃদ্ধ উদাহরণ। কিন্তু লক্ষ্মণ 
ভ্রাতৃভক্তির অন্নব্যঞ্জন, জীবিকার সংস্থান । 

আজ আমর! স্বেচ্ছায় আমাদের গৃহগুলিকে লক্ষ্ণ-শুন্ত করিতেছি । 
আব বহুস্থানে সহধর্মিণীর হলে স্বার্থরূপিণী, অলঙ্কারপেটিকার যক্ষীগণ 
আমাদিগকে ঘিরিয়! গৃহে একাধিপত্য স্বাপন করিতেছে ; ধীহার! এক 
উদরে স্থান পাইয়াছিলেন, তাহারা আজ এক গৃহে স্থান পাইতেছেন না। 


লক্ষণ ১১৪ 


সশ্রম সত আপনি এ স্পেস শী লািকাসি ক সপ পি পা লে বল ৯ আসিনি পি শি ৬ সি পালা সিল লা তত ৯ লে শা তি সা শট সি অপ 


হায়। কি দৈববিড়ম্বনা।! ধাহাদিগকে বিশ্বনিয়্ত মাত হইতে পরম 
নুহৃদরূপে গড়িয়া দিয়া আমাদিগকে গ্রক্ৃত সৌহার্দ্য শিখাইবেন, ত্ীহা- 
দিগকে বিদায় দিয়া পাঞ্জাব ও গুণ! হইতে আমরা স্বহৎ সংগ্রহ করিব, এ 
কথ কি বিশ্বস্ত? আজ আমাদের রাম বনবাঁসী, লক্ষণ গ্রামদশীর্ষ 
হইতে সেই দৃশ্ঠ উপভোগ করেন? আজ লক্ষণের অন্ন জুটিতেছে না রাম 
স্বর্ণ থালে উপাদেয় আহার করিতেছেন। আজ আমাদের কট, দৈস্ 
বনবাসের ছু:খ সমস্তই দ্বিগুণতর গীড়াদায়কঃ__-লক্ষপণগণকে আমাদের 
দুঃখের মহায় ও চিরমঙ্গী মনে ভাবিতে তূলিয়! যাইতেছি। হে ভ্রাতৃ- 
বৎসল, মহধি বাঁন্মীকি তোমাকে আঁকিয়া *গিয়াছেন--চিত্র হিসাবে নহে 
হিন্দুর গৃহ-দেবতাশ্বরূপ তুমি এ পর্যান্ত গ্রতিঠিত ছিলে। আবার 
তুমি হিন্দুর ঘরে ফিরিয়া এস,__সেই শত গ্রিয়-গ্রসঙ্-মুখরিত এক গৃহে 
একত্র বমিয়া৷ আহার করি, স্বর্গ হইতে আমাদের মাতার! সেই দৃহ্ঠ 
দেখিয়া! আশীষ বর্ষণ করিবেন,_আমাদের দক্ষিণবাহছু অভিনব-বদদৃপ্ 
হইয়! উঠিবে_আমরা এ ছুর্দিনের অন্ত দেখিতে পাইব। 





কৌশল্য। 


ভরদ্বাজমুনি দশরথের মহিষীবৃন্দের পরিচয় জানিতে ইচ্ছুক হইলে 
ভরত অঙ্গুলীদ্বারা কৌশল্যাকে দেখাইয়। বলিলেন, “্ভগবন্‌ প্র যে দীনা, 
অনশনকৃশা, দেবতার ত্তাঁয় সৌম্য শাস্তমন্তি দেখিতেছেন উনিই আমার 
জ্যেষ্ঠ অদ্থা কৌশল্যা | 

এই যে দীনহীনা ব্রতৌপবাসক্িষ্টা দেবীর চিত্র দেখিলাম, ইহাই 
কৌশন্যার চিরন্তন মৃত্তি। ইনি দশরথ রাজার অগ্রমহ্ষী হইয়াও স্বামীর 
আদরে বঞ্চিতা। রাঁমচন্দ্রের বনবাস-সংবাদে ইহার মনে রুদ্ধ কষ্টের 
বেগ উচ্ডুসিত হইয়। উঠিয়াছিল, তখন তিনি স্বামীর অনাদরের 
কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেনঃ এ পর্য্যন্ত .তিনি এই ব্যথ৷ মনে গোপন 
রাখিয়াঁছিলেন। ূ্‌ 


দন দৃষটপূর্ববং কলাণং স্থুখং বা পতিপৌরুষে ৷” 
স্ত্রীলোকের শ্রেঠ নুখ স্বামীর অনুরাগ, তিনি তাহা লাভ করিতে পারেন 
নাই। 
প্বামী প্রতিকূল, এজন্য আমি কৈকেয়ীর পরিবারবর্গ কর্তৃক নিতাস্ত 
নিগৃহীত হইয়। আসিতেছি ৮ 
“অতো ছুঃংখতরং কিন্ন, প্রমদানাং ভবিষ্যাতি।” 


"সপত্ীর এরূপ লাঞ্ছনা হইতে স্ত্রীলোকের আর বেণী কি কষ্ট হইতে পারে ।” 

“যে আমার সেবা! করে, কৈকেয়ীর ভয়ে সে একান্ত শঙ্কিত হয়। আমি 
কৈকেয়ীর কিস্করীবর্গের সমান, অথবা উহাদের অপেক্ষাও অধম হইয়া 
আছি।” কৌশল্যা অতি দুঃখে এ কথাগুলি বলিয়াছিলেন। 


কৌশল্যা ১২১ 


পি পিপি স্পা পপি পি পাস পি পাপা পাত | পী্পাটি দিলি শসিপা্পিশেরিস্িসি পাস পি প্লাস ল সস শাসিত পো পিষ্ট স্পিন পাপী শা সিলিসপিলীি পাসজিাপিসিশ কলি সি পাস ্পস্প সাসস পিসসিসলসসপ 


কেবলমাত্র রামের ন্যায় পুত্র লাভ করিয়া তিনি জীবনে কৃতার্থ হইয়া- 
ছিলেন; এই পুত্র তিনি হজে লাভ করেন নাঁই,__পুত্রকামন1 করিয়া 
বনু তপস্যা ও নানাপ্রকীর শারীরিক কুচ্ছ সাধন করিয়াছিলেন। আমরা 
রাঁমায়ণের আরিকাঁণ্ডে দেখিতে পাই, পুত্রকামনায় তিনি একদা স্বয়ং 
যজ্ঞের অশ্বের পরিচধ্য] করিগা সারারাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন । 
এই ব্রতনিরতা, ক্ষৌমবাসা পাঁধবী চিরনত্রমধুর প্রর্কৃতি-সম্পন্না; ভগিনীবৎ 
নগিপ্ধ ব্যবহার বারা তিনি কৈকেয়ীর নিষ্ুরতার শোধ দিয়াছিলেন। ভরত 
কৈকেতীকে ভতসনা করিয়৷ বলিয়াছিলেন, ণকৌশল্য! চিরদিনই তোমাঁকে 
ভগিনীর স্থায় স্নেহ করিয়া আসিয়াছেন, তুমি' তাহার প্রতি এরূপ বজ্রাথাত 
কেন করিলে ?* ক্ষমাশীলা কৌশল্যা কৈকেয়ীর শত অত্যাচার ও 
সর্বাপেক্ষা অধিক অত্যাচার স্বামীর চিত্তে একা ধিপত্যস্থাপন-সত্বেও 
তাহাকে ভগিনীর মত ভালবাসিতেন। জ্যোষ্ঠা মহিষীর এই ক্ষমা ও উদার 
ন্নিপ্চতাঁর তুলন! কোথায়? দশরথ অনেক সময়েই কৈকেয়ীর গৃহে বিশ্রাম 
করিতেন, তাহাও আমরা ভরতের কথাতেই জানিতে পারি ;-- 

“রাজ! ভবতি ভূয়িষ্ঠমিহাস্থায়া নিবেশনে 1৮ 

স্তরাং কৌশল্যাকে আমরা যখনই দেখিতে পাই, তখনই তাহাকে ব্রত ও 
পুজাচ্চনাদিতে রত দেখি, স্বাশী-কর্তৃক নিগৃহীতা কেবল এক স্থানেই 
শাস্তি পাইতে পারেন; জগতে তাহার ধাড়াইবার স্থান নাই । কিন্ত যিনি 
অনাথের আশ্রয় যাহার স্নেহকোমল বাহু ব্যথিতকে "আদরে ক্রোড়ে 
লইয়া শাস্তিদান করে, সেই পরমদেবতাঁকে কৌশল্য। আশ্রয় করিয়াছিলেন, 
তাই সংসারের ছুঃখ সহ! করির! তাঁহার চরিত্র কঠোর কিংবা! কটু হইয়া 
যায় নাই, উহা বেন আরও অমুতরসে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল। 
রামায়ণে দেবসেবানিরতা কৌশল্যাকে দেখিয়া মনে হয়, যেন তিনি 
সর্বদ৷ সংসারের তাড়না ভূলিবার জন্ত ভগবানের আশ্রয়ভিক্ষা করিয়! 
কালাতিপাত করিতেন। 


১২২ রামায়ণী কথা 


সপন এ পাস পপ সি পি কপ আপা পল সা সপ আপ পপ শপ সস পাস নস সস তি ও শা পা আপস পপ সপ 


এই ছুঃখিনীর একমাত্র সুখ-_রামের মত পুত্র-লাভ। যে দিন 
রামচন্ত্র তাহাকে স্বীয় অভিষেকের সংবাদ দিলেন, সেদিন তিনি 
দেবতাদিগের গ্রীতিতে একান্তব্ূপ আস্থা-স্থাপন করিলেন ; ভাবিলেন, 
তাহার পৃজা-অচ্চনা সমন্তই এতদিনে সার্থক হইল। তিনি রামচন্দ্র 
অত শত গুণের মধ্যে ষে মহাগুণে তিনি পিতৃন্সেহ লাভ করিতে পারিয়া- 
ছিলেন, সেই গুণ ম্মরণেই একাস্ত গ্রীতা ও বিস্মিত হইয়াছিলেন__ 


“কল্যাণে বত নক্ষত্রে ময়া জাতোহসি পুত্রক। 
যেন ত্বয়। দশরথে: গুণৈরারাধিতঃ পিতা ॥৮ 


“তুমি অতি শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাই তুমি স্বগুণে দশরথ- 
রাজার প্রীতলাঁভ করিতে পারিয়াছ।” দশরথ বাজার ন্নেহলাভ যে কি 
ছুল্লভ ভাগ্যের ফল, সাঁধবী তাহা আজীবন তপস্তা। করিয়। জানিয়াছিলেন। 
শুভাভিষেকম্মরণে রাণী বস্ত্রীঞ্চলাগ্রে গলদশ্রু মার্জন। করিয়া রামচন্ত্রকে 
আশীর্বাদ" করিলেন । 

রামের অভিষেক-উৎসব ; এতদিন পরে ছুঃখিনী মাতা আজ আনন্দের 
আহ্বানে আমন্ত্রিত হইয়াছেন। কিন্ততিনি মহার্থ বস্ত্রীলঙ্কারে শোভিত 
হুইয়া হর্ষগর্বস্কুরিতাঁধরে এই প্রসঙ্গে প্রগল্ভা রমণীর ন্যায় আচরণ 
করিলেন না। মন্থরা-দাসী শশাঙ্কসঙ্কাস শুত্র প্রাসাদ-শীর্ষে দীড়াইয়। মনে 
মনে ভাবিল-_ 

“রামমাতা ধনং কিন্ন, জনেভ্যঃ সম্প্রযস্ছতি 1” 


কৌশল্য! ; দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও যাঁচকদিগকে ধন দান করিতেছিলেন। রাম 
দেখিলেন, তিনি পবিত্র পষ্টবন্ত্র পরিয়৷ অগ্রিতে আহছতি দ্িতেছেন ও 
একমনে বিষুঃপুজায় রত রহিয়াছেন। ধর্থিঠি। কৌশল্যা দেবসেবা করিয়া 
সফলকাম হুইয়াছেন। সেই দেবসেবায় তিনি আরও আগ্রহসহকারে 
নিযুক্ত হইলেন। 








কৌশল্যা ১২৩ 


জপাসিস্িলা সিসি তথ লিলা সিলাসি এছ তাস কটি কাটি | স্টিল জ লাম পা লিস্ট সিলসিলা সলিল সির ভৌস্টিঠিসছি স্টিকি সি তি ভাগ তিসছি সতী 2 তত ছি তা তামিল এ সলনি তে সত, এসি সি ৮৯ শোপিস সি লি সত বাসটি এ পি ইসি 


এই স্থানে রামচন্দ্র মাঁতাকে নিষ্ঠুর বনবাঁস-সংবাদ শুনাইলেন। সে 
বাদ পুত্রসম্ল জননীর হৃদয় বিদীর্ণ করিল। 


“স। নিকৃত্তেব শালম্ যণ্টিঃ পরশুনা বনে। 
পপাত সহস! দেবী দেবতেব দিবশ চ্যুতা ॥৮ 


“অরণ্যে কুঠারাঘাতে কপ্তিত শালবষ্টির স্যায়_ন্বর্গচাত দেবতার ন্তাঁয় দেবী 
কৌশল্যা সহসা! ভূতলে পড়িয়া! গেলেন” )-_-পড়িয়৷ গেলেন, কিন্ধ দশরথের 
মত প্রাণত্যাগ করিলেন না। 

দশরথ স্বরুত পাঁপের ফলে প্রীণত্যাগ' করিয়াছিলেন । রাঁমকে বনে 
পাঠাইয়া তাহার গভীর শোক হইয়াছিল, কিন্ত বিনা অপরাধে এই কার্য 
করার জন্য তাহার তদপেক্ষা গভীরতম মনস্তাপ ঘটিয়াছিল। তিনি শোকে 
মরিলেন, কি লজ্জাঁয় মরিলেন, চিরস্ুখোঁচিত কুমারকে জট! ও চীরবাস 
পরিহিত দেখিয়া! সেই কষ্টই তাঁহার অসহনীয় হইল কিনা থিনি কোন 
অপরাধে অপরাধী নহেন, তাহাকে অপরাধিনীর বাক্যে এই নির্বাসনদণ্ড 
দেওয়ার লজ্জায় তাহাকে অভিভূত করিল, নিশ্চয় করিয়! বলা স্থুকঠিন। 
আজন্মতপন্থিনী কৌশল্যার পুত্রবিরহে গভীর শোক হইয়াছিল, কিন্ত 
দ্শরথের মত অন্ৃতপ্ত হইবার তাহার কোন কাঁরণ ছিল না। বিশেষতঃ 
দশরথ চিরমুখাভ্যস্তঃ গাহ্‌স্থ্য-জীবনে স্নেহের অভিশাপ তিনি প্রথমবার 
পাইলেন, বুদ্ধবয়মে তাহ! সহ করিবার শক্তি হইল না। কৌশল্যা চির- 
ুঃখিনী, চিরন্নেহবঞ্চিতা দেবতায় বিশ্বীসপরায়ণ1। এই দুঃখ পূর্ববর্তী 
ছুঃখরাঁশির প্রকারভেদ মাত্র, তিনি ন্নেহ-জনিত কষ্ট অনেক সহিয়াছিলেন, 
তাহ! সহিতে সহিতে ধশ্ধণীলার অপূর্বব সহিষ্ণুতা জন্মিয়াছিল। তিনি এই 
মহাছুঃখের সময় যে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছেন, তাহা আমাদিগকে 
চমতৎকৃত করিয়া তুলে । 

বনগমনসন্বন্ধে তিনি রামচন্দ্রকে বলিলেন, “তুমি পিতৃসত্যরক্ষণার্থ বনে 


১২৪ রামায়ণী কথ! 


শপস্িরিি  শসস্টিসসিি শি-ত ছটা এস শসা সা সপ লে সিপলি | সিসতসটিপীশিসিা সিল পিসির সস পসরা তত পে সস তি জি পল তি সি 


যাওয়া স্থির করিয়াছে, কিন্ত মাতাঁর নিকট কি তোমার কোন খণ নাই? 
আমি অনুজ্ঞ করিতেছি, তুমি এখাঁনে থাকিয়া এই বৃদ্ধকাঁলে আমার 
পরিচর্যা কর? তাহাতে তুমি ধর্মে পতিত হইবে না । পিতৃ-আজ্ঞা পালন 
করিতে যাঁইয়। মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন কর! ধর্মসঙ্গত হইবে না।” শ্রীরামচন্তর 
বলিলেন, “আমি পূর্বেই প্রতিশ্রুত হইয়াছি, বিশেষ পিতা তোমার এবং 
আমার উভয়েরই প্রত্যক্ষ দেবতা, পিতৃ-মাদেশে খষি কু গোহত্যা 
করিয়াছিলেন, জামদগ্ন্য স্বীয় মাতা রেখুকার শিরশ্ছেদ কবিয়াছিলেন, 
আমাদের পূর্বপুরুষ সগরের পুত্রগণ পিতৃ-আদেশে দুরূহ ব্রত অবলম্বন 
করিয়া অপূর্ধরূপে প্রীণত্যার্গ করিযাঁছিলেন, পিতৃ-আঁদেশ আমি লঙ্ঘন 
করিতে পারিব না। তিনি কাম কিন্ব। মোহ বশতঃ যদি এই প্রতিশ্রুতি" 
প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা! আমার বিচাধ্য নতে )- তাহার প্রতিশ্রুতি 
পালন আমার অবশ্ঠকর্তব্য |” কৌশল্য। বলিলেন, “দেখ, বনের গাভী- 
গুপিও তাহাদের বসের অন্ুনরণ করিয়া থাকে, তোমাকে ছাড়িয়া আমি 
কিরূপে বাঁচিব? তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়! চল+ তোঁমার মুখ দেখিয়া 
তৃণ খাইয়া জীবনধারণ করাও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।” রাম বলিলেন, 
“্পিত। তোমারও প্রত্যক্ষদেবতা» তাহার পরিচর্ধ্যাই তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ 
ব্রত, তুমি সংঘতাহারী হইয়া ধর্মুষ্ঠানে এই চতুর্দশ বংসর অতিবাহিত 
কর, এই-সময়-অন্তে আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়া তোমার শ্রীচরণবন্দনা 
করিব।” লক্ষণ ঘোর বাণ্বিতণ্ড। উত্থাপিত করিয়। রামচন্দ্রকে এই অন্থায় 
আদেশ প্রতিপালন হইতে গ্রতিনিবুন্ত করিতে চেষ্টা পাঁইতেছিলেন ; সজল 
নেত্রপ্রান্তের অশ্রু অঞ্চলাগ্রে মুছিতে মুছিতে কৌশল্য। সকলই শুনিতে ছিলেন 
_তীহার পা্ে ধন্মীবতাঁর সৌমামুন্তি মাতৃছুঃখে বিষণ্ন রামচন্দ্র ধর্মের জন্যঃ 
পবিত্র প্রতিষ্তিপালনের জন্ত প্রাণ উৎসর্গ করিবার অটল সঙ্কল্প স্নেহ- 
বশীভূত 'অথচ দৃঢ় কণ্ে জ্ঞাপন করিতেছিলেন এবং ক্রুদ্ধ লক্ষণের হস্তধারণ- 
পূর্বক তাহার উত্তেজনাপ্রশমনার্থ অনুনয় করিয়। কত কি বলিতেছিলেন ; 


কৌশল্যা ১২৫ 


সজল সা উনি পাপ সি জ এ এ পিস পস্ত ্মিপনছপ উপ পতি ৯ ও ০ হী ০ পালি সি পা লাস্ট উপল পিল ন্পস্মিি সর লিলি 


__দেবীরূপিণী কৌশল্যা দেবরূপী পুত্রের অপূর্ব ধর্ঘমভাব দেখিয়া 'পূর্ব্বভাবে 
সহিষুণ হইয়। উঠিলেন ) ধর্মের কথা কৌশল্যার হৃদয়ে ব্যর্থ হইবার নহে । 
সহসা পুত্রশোকার্তা মহিষী ধীরগন্তভীর মুর্তিতে উঠিয়া দঈীড়াইলেন 
এবং রামের বনগমন অনুমোদন করিযা অশ্রু গদগদকঠ্ে আশীর্ববাদ 
করিতে লাগিলেন__ 


“গচ্ছ পুত্র ত্মেকাগ্রে ভদ্রন্তেইস্ত সদা বিভো। 
পুনস্য়ি নিবুত্তে তু ভবিষ্যামি গত্ক্রম1 ॥ 
পিতুরানৃণ্যতাং প্রান্তে স্বপিষ্টে পরমং স্ুখম্‌। 
গচ্ছেদানীং মহাবাহে। ক্ষেমেণ পুনরাগতঃ। 
নন্দয়িব্যসি মাং পুত্র সাম! শ্লক্ষেন চারুণা ।” 


“পুত্র, তুমি একা গ্রমনে বন্গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি ফিরিয়া 
আমিলে আমার সমন্ত দুঃখ অপনোদিত হুইবে। তুমি এই চতুর্দিশবৎসর 
ব্রতপালনপূর্বক পিতৃখণ হইতে মুক্ত হইলে আমি পরমন্থথে নিদ্রা যাঁইব। 
বৎস, এখন প্রস্থান কর, নির্ব্িদ্বে পুনরাগত হইয়া! হৃদয়হারী নির্মল সান 
বাক্যে আমাকে আনন্দিত করিও । সেই কক্ষণ শৌকধ্বনি, ধর্মপূর্ণ 
স্বল্প ও ক্রোধের নানাকথায় মুখরিত প্রকোষ্ঠে কৌশল্যাদেবীর এই চিত্র 
সহসা! মহত্বগৌরবে আপুরিত হইয়া উঠিল। কৌশল্যাদেবী যে দেবতা- 
দিগকে রামের অভিষেকের জন্ত পুজা কাঁরতেছিলেন, তীহাদিগকেই বনে 
রামের শুভসম্পাদনের জন্য প্রার্থনা করিয়া পুণরায় পৃরঙ্জা কগিতে 
লাগিলেন। কৃতাঞ্ুলি হইয়া রামের বনবাসে শুভকামন। করিয়া বলিতে 
লাগিলেন, “হে ধর্ম, তোমাকে আমার বাঁলক পুত্র আশ্রপ্র করিয়াছে, 
তুমি ইহাকে রক্ষ! করিও । হে দেবগণ, চৈত্য ও আর়তনসমূহে রাম তোমা- 
দিগকে নিত্য পূর্ন করিয়াছে, তোমর। ইহাকে রক্ষা করিও । হে বিশ্বামিত- 
প্রদত্ত দেবপ্রভাব অস্ত্রসকপঃ তোমর! রামকে রক্ষা! করিও । পিতৃমাতৃসেবা 
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রি সি পিস পা সস তা উস আপি কি ছি স্মিত ৯ লি সত ভীত পিতা জিটিভির লী তা্টিপিপিসি তাস পিস লস ৩ সি স্স্পিপি সি পানা পর্িিলশি ও লি প্সিসিলপর (পা তিতা সি পাসটিআলিনস পা সপ সি এ লা এ শাল 


দ্বারা যে পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছে, সেই সকল পুণ্য যেন বনাশ্রিত রামকে রক্ষা 
করে|” অস্রপূর্ণচক্ষে ধন্মণিলা কৌশল্য। একটি একটি করিয়া সমস্ত দেবতার 
নিকট রামচন্দ্রের লকাঁমনা করিলেন। পুত্রের মস্তকে শুভানীবপ্রদায়ী 
হন্ত অর্পণ করিয়া বলিলেন--“আমার মুনিবেশধারী ফলমূলৌপজীবি কুমার 
যেন রাক্ষস ও দানবদিগের হস্ত হইতে রক্ষিত হয়; দংশ, মশক, বুশ্চিক, 
কীট ও সরীস্থপের! যেন ইহার শরীর স্পর্শ না করে ; সিংহ; ব্যাস্ত, মহাকায় 
হস্তী, বরাহঃ শূঙ্গী ও মহিষের! এবং নরখাদক রাক্ষসগণ যেন ধর্মাশিত 
পিতৃসত্যপালনরত ত্যাগী বালকের দ্রোহাচরণ না করে। হে পুত্র তোমার 
পথ সুখকর হউক, তোমার পরাক্রম সতত সিদ্ধ হউক*_তুমি বনে গমন 
কর, আমি অনুমতি দিতেছি ।”__-বলিতে বলিতে ধর্মবশীলা রাণী গৌরবদৃণ্ধ 
হইয়৷ পূজার উপকরণ লইয়া ধ্যানস্থ হইলেন, ত্রাহাঁর ধর্মবিশ্বাস এতটুকুও 
শিখিল হইল না। যে পবিত্র ষঙ্ঞাগ্নি অভিষেকের শুভকামনায় প্রজলিত 
করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি পুজের বনপ্রস্থানকল্পে মঙগলতিক্ষ। করিয়া 
পুনরায় স্বৃত্তান্তি দিতে লাগিলেন এবং বদ্ধাঞ্জলি হুইয়৷ পুনরায় প্রার্থনা 
করিয়া বলিলেন, পবুত্রনাশকাঁলে ভগবান ইন্দ্রকে যে মঙ্গল আশ্রয় করিয়! 
ছিলেন, সেই মঙ্গল রাঁমচন্দ্রকে আশ্রয় করুন; দেবগণ অমুতলাভোদেশে 
কঠোর তপঃসাধন করিবার পর যে মঙ্গল তীহাদিগকে আশ্রয় করিয়া- 
ছিলেন, রাঁমচন্ত্রকে সেই মঙ্গল আশ্রয় করুন ? স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল 
আক্রমণ করিবার সময় বাঁলকর'পী বিষুকে যে মঙ্গল আশ্রয় করিয়াছিলেন, 
সেই মঙ্গল বনবাঁসী রামচন্ত্রকে আশ্রয় করুন।” সহসা! ধর্মপ্রাণ কৌশল্যা 
ধর্মের অপূর্ব ও গম্ভীর শাস্তি লাভ করিলেন। তিনি স্থির ও স্নেহগদগদ 
কণ্ঠে রামচন্ত্রকে বলিলেন, পপুত্র তুমি সুখে বনগমন কর, রোগশৃন্য শরীরে 
অযোধ্যায় ফিরিয়া আমিও । এই চতুর্দশবৎসর নিবিড় কৃষ্ণারজনীর স্তায় 
কাটিয়া যাইবে, অযোধ্যার রাজপথে তুমি পূর্ণচন্দ্ের ন্যায় পুনরায় উদ্দিত 
হইবে, আমি তোমাকে লাভ করিয়া স্থথী হইব। পিতাকে খণ হইতে 
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সিসি পো সপ পক্ষ পাস পলি সার পপ দিশা িতসালি শত পিপল শি সপ ৭ আপা স্পিশপ সপ দির পপি দিলা স্পশিসিশীসিলসিপী শত এ সিপিস্টি সিল সিলিকি 


উদ্ধার করিয়া, সর্বসিদ্ধি লাঁভ করিয়া তুমি পুনঃগ্রত্যাগত হইবে, আমি 
সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় জীবন ধারণ করিয়া রহিলাম 1» 

তৎপরে যখন রামচন্দ্র শেষ-বিদায়-গ্রহণের জন্য বাঁজসকাশে উপস্থিত 
হয়ঃ তখন সমস্ত মহিষীবর্গ ও সচিবমণ্ডশী উপস্থিত ছিলেন। তাহার! 
কৈকেয়ীকে নিন্দা কবিয়া ও দশরথের অন্ঠায় প্রতিশ্রতির উপর কটাক্ষপাঁত 
করিয়া ঘোর বাঁণ্িতণ্ড উপস্থিত করিলেন ; কত জনে কত কথা বলিতে 
লাগিলেন, _বাজকুমারদয় ও সীতার হত্তে কৈকেয়ী চীরবাস প্রদান 
করিলেন) সেই অভিষেকব্রতোজ্জল রাজকুমার রাজপরিচ্ছদ খুলিয়। 
ফেলিয়া জটাব্হ্ধলধারী হইয়া দ্ীড়াইলেন, এই মন্মবিদারক দৃশ্য বুদ্ধ সচিব 
সিদ্ধার্থ» সুমন্ত্র এবং কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের চক্ষে অসহ্‌ হইল--তাহারা 
কৈকেরীর তীব্র নিন্দা করিতে লাগিলেন, সেই ঘোর তর্ক ও বাখ্িতগা-পর্ণ 
গৃহের একপ্রাস্তে অশ্রুমুখী কৌশন্যা উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি কোন কথা 
বলেন নাই। তাহার দিকে চাহিয়া রাম রাজাকে বলিলেন-_ 


ইয়ং ধাশ্মিক! কৌশল্যা মম মাতা যশন্ষিনী 
বৃদ্ধ! চাক্ষুদ্রশীল৷ চ ন ত্বাং দেব গর্তে ॥ 
ময়া বিহীনাং বরদ প্রপন্না শোকসাগরম্। 
অদৃষ্টপূর্বব্যসনাং ভূয়ঃ সংসন্তমর্থসি ॥৮ 
“আমার উদারম্বভাবা যশন্বিনী বৃদ্ধা মাতা আপনার কোনরূপ 
নিন্দাবাদ করিতেছেন না। আমার বিয়োগে হনি শোকসাগরে পতিত 
হইবেন, ইনি এরূপ দুঃখ আর পান নাই, আপনি ইহাকে অধিকতর 
সম্মান প্রদর্শন করিলেন ।” 
এই দেবী দ্শরথের অনাদৃতা ছিলেন ? কিন্তু দশরথ কি ইহার প্রকৃত 
মধ্যাদা বুঝিতে পারেন নাই? কৌশল্যা তাহার কিরূপ আদরণীয়া, 
দ্বশরথ তাহ জানিতেন। কৈকেরীর নিকট তিনি বলিয়াছিলেন-_-. 
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সমতা পাস পপ পি এ লা শীট পিস 





সী স্পট 


“আমি রামকে বনে পাঠাইলে কৌশল্যা আমাকে কি বলিবেন? 
এরূপ অপ্রিয় কার্য করিয়া আমি তাহাকে কি উত্তর দিব?” 


“যদা যদ চ কৌশল্যা দাসীবচ্চ সখী চ। 
ভাধ্যাবস্তগিনীবচ্চ মাতৃবচ্চোপতিষ্ঠতে ॥ 
সততং প্রিয়কাম। মে প্প্রিয়পুত্র! প্রিয়ংবদ]। 
ন ময়: সৎকৃতা দেবী সৎকারার্থ কৃতে তব ॥৮ 


“কৌশল্য। দাসীর ন্যায়, সথীর স্ঠাঁয়, স্ত্ীর ন্যায় ; ভগিনীর স্ায় এবং 
মাতার ন্যায় আমার অনুবুত্তি করিয়া থাকেন। তিনি আমার নিয়ত 
হিতৈষিণী এবং প্রিয়ভাষিণী ও প্রিয় পুত্রের জননী । তিনি সর্বতোভাবে 
আদরের যোগ্যা, আমি তোমার জন্য তীাহীকে আদর করিতে পারি 
নাই।৮ কৈকেয়ী ভুদ্ধা হইয়! বলিয়াছিলেন_- 


“সহ কৌশল্যয়া নিত্যং রস্তমিচ্ছসি ছুম্মতে |” 

কিন্তু অযোধ্য। ছাঁড়িয়। রাঁমচন্ত্র যখন চলিয়া গেলেন, যখন মৌনভাঁবে 
কৌশল্য। দশরথের সঙ্গে সঙ্গে রামের রথের অনুব্তিনী হইয়া পথে বিসংজ্ঞ 
হইয়া পড়িলেন, তখন হইতে দশরথের জীবনের শেষ কয়টি দিবস 
কৌশল্যাঁর প্রতি তাহার আদর ও স্নেহ অসীম হইয়া উঠিয়াছিল। দশরথ 
পথে মুচ্ছিত হইয়া পড়িযাঁছিলেন, কিন্তু জ্ঞানলাভ করিয়। বলিলেন,”“আমাকে 
মহারাণী কৌশল্যার গৃহে লইয়া চল, আমি অন্তত্র শাস্তি পাঁইব না।» 
অন্ত রাত্রে শোঁকাবেগে আচ্ছন্ন হইয়া! কৌশল্যাকে তিনি বলিলেন,__”দেবি, 
রামের রথের ধুলির দিকে চ1হিয়। থাকিতে থাকিতে আমি দৃষ্টিহাঁরা হইয়াছিঃ 
আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, তুমি আমাকে হস্তদ্বারা স্পর্শ কর।” 

শিভৃত প্রকোষ্ঠে দশরথকে পাইয়া কৌশল্য! তাহীকে কটুক্তি 
করিয়াছিলেন। মাতৃপ্রীণের এই নিদীরুণ বেদনা, সপত্বীর বশীভূত স্বামীর 
এই ঝ/বহাঁর লৌক-সমক্ষে তিনি মৌনভাবে সহিয়াছিলেন, কিন্ত আজ সেই 
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৯ এলাম লি এসসি লিখি এ উস পাস লি সি লস শা তান পা ব্পিটি উট লি পিএসসি তি ৬ তল 


কষ্ট তিনি আর সহিতে পারিলেন না,_কাদিতে কাদিতে দশরথকে 
বলিলেন,_“পৃথিবীর সর্বত্র তুমি যশস্বী, প্রিয়বাদী ও বদান্ বলিয়া! কীন্তিত। 
কি বলিয়া তুমি পুত্রদ্বয় ও সীতাঁকে ত্যাগ করিলে ?1-_-স্ুুকুমীরী চিরনুখো- 
চিতা জানকী কিরূপে শীতাতপ সহিবেন ? হ্পকারগণের প্রস্তত বিবিধ 
উপাদেয় খাছ্য ধিনি আহার করিতে অভ্যন্তৎ তিনি বনের কষায় ফল 
থাইয়!। কিরূপে জীবনধারণ করিবেন? রামচন্দ্রের স্থকেশান্ত পদ্মবর্ণ ও 
পদ্মগন্ধিনিশ্বীসমূক্ত মুখ আমি জীবনে আর কি দেখিতে পাইব?” এইরূপ 
বিলাপ করিতে করিতে কোশল্যা অধীর, হইয়৷ ত্বামীর প্রতি কটুবাক্য 
প্রয়োগ করিলেন, “জলজন্তরা যেরূপ স্বীয় সন্তানকে ত্যাগ করে, তুমি 
সেইরূপ করিয়াছ। তুমি রাঁজ্যনাশ ও পৌবজনের সর্বনাশ করিলে। 
মন্ত্রীরা একেবারে নিশ্চে্ ও বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন, আমিও পুত্রের সহিত 
উতৎসন্ন হইলাম ।৮-_ 


“গতিরেকা পতির্নাধ্য। দ্বিতীয়া গতিরাত্মজঃ । 
তৃতীয়! জ্ঞাতয়ো রাজন্‌ চতুর্থী নৈব বিছ্যাতে ॥% 





কৌশল্যার মুখে এই নিদীরুণ বাক্য শুনিয়া দশরথ মুহূর্তকাল দুঃখিত 
ভাবে মৌন হইয়া রহিলেন, তাহার যেন সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়া আসিল । 
জ্ঞানলাভান্তে তিনি সাশ্রনেত্রে তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস্‌ ত্যাগ করিয়া পার্থ 
কৌশল্যাকে দেখিয়! পুনরায় চিন্তিত ও মৌনী হইলেন। তিনি স্বীয় 
পূর্ববপরাঁধ ন্মরণ করিয়া শোকে দগ্ধ হইতে লাগিলেন এবং অশ্রপূর্ণচক্ষে 
অধোমুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া কম্পিতদেহে কৌশল্যার প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া 
বলিলেন, “দেখি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, তুমি স্েহণীনা ও শক্রগণের 
প্রতিও ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া থাঁক। স্বামী গুণবান্‌ বা নিণুণ হউন, 
স্ত্রীলোকের নিত্য গুরু ! আমি দুংখসাগরে পতিত হইয়াছি এবং তোমার 
তামী, এই মনে করিয়া আমার প্রতি অপ্রিয়কথ। প্রয়োগে বিরত হও ।” 

৪ 
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উপ উপ পদ রঃ পলিসি রি পা এ পালিশ স্পী সিস্ট সিল লিল িপাস্টিলাস্সিতাসসিতীসি তস্দিীি লাসমিলী অসি পি পিসি 


রাজা বনধালি, সাহার অশ্রু ও করণ দেশ দর্শনে কৌশল্যার ক রুদ্ধ 
হইল, তাহার চক্ষু হইতে অবিরল জলধারা বিগলিত হইতে লাগিল । তিনি 
রাজার অঞ্জলিবন্ধ কমলকর ধাঁরণ করিয়া৷ ত্বীয় মন্তকে রাখিলেন এবং ত্রস্ত 
হইয়া ভীতকণ্ঠে বলিলেন,_-“দেব, আমি তোমার পদতলে আশ্রিত ; 
প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি আমার নিকট 
কুতাঞ্জলি হইলে সেই পাঁপে আমার ইহকাঁল-পরকাল দুই-ই যাইবে, আমি 
তোমার ক্ষমার যোগ্য হইব না । চিরবাধ্য স্বামী যাহাকে এইরপে প্রসন্ন 
করিতে চান, সে কুলস্ত্রীর মর্ধ্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছে_সে আর কুলঙ্তী 
বলিয়া পরিচয় দিতে পারে না। ধন্্ কি, আঁমি তাহা জানি, তুমি 
সত্যের অবতারম্বরূপঃ তাহাঁও বুঝিতেছি। পুত্র শোকে বিহ্বল হইয়া 
আমি তোমার প্রতি ছুর্ববাক্য প্রয়োগ করিয়াছি--আমার প্রতি প্রসন্ন 
হও। শোকে ধৈর্য নই হয়ঃ শোকে ধর্মজ্ঞান অন্তদ্ধান করে, শোকে 
সর্বনাশ হুয়, শোকের মত সিপু নাই। পঞ্চরাত্রি অতীত হইল রাম 
অযোধ্যা! হইতে গিয়াছেনঃ এই পঞ্চরাত্রি আমার নিকট পঞ্চ বৎসরের মত 
দীর্ঘ বৌধ হইয়াছে ।” এই সময়ে হুর্য্যদেব মন্দরশ্মি হইয়া! নভঃপ্রান্তে 
বিলীন হইলেন এবং ধীরে ধীরে রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল--দশরথ 
কৌশল্যার কথায় আশ্বীসিত হইয়। নিদ্রিত হইলেন। 

এই দাম্পত্যচিত্রে কৌশল্যার অপূর্ব স্বামীভক্তি প্রদর্ণিত হইয়াছে । 
দৃশ্তাট সংক্ষেপে মঙ্কলিত হুইল, মূলকাব্যের এই অংশটি করুণ-রসের 
উৎস-ন্বব্ূপ ! 

পররাত্রে দশরথের জীবন শেষ হয়; তখন কৌশল্যা পুত্রশোকে আকুল 
হইয়! নিদ্রায় আক্রাস্তা, তিনি পতির মৃত্যু জানিতে পারেন নাই। পরদিন 
প্রত্যুষে সেই ছুঃখময় রাজপ্রীসাদের চিরপ্রথাঙসারে বন্দিগণ গান আরন্ত 
করিল, বীণার মধুর নিকণে প্রবুদ্ধ হইয়! শাখাবিহারী ও পিঞরাবদ্ধ বিহগকুল 
কাকলী করিয়া উঠিল, প্রন্থপ্ত। কৌশল্যার মুখ বিবর্ণ ও কাঁলিমা-মণ্ডিত-_ 
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শরির পাস ৬০ পাটি তানি পতিত শরির সপ সস সিসি পি সিলীসটিী রি সশী্ছি বাসিতি স্পা লি সিসি লাস তি ৯ পি লা শিলা উ পসিশা তি ছি পাস্টি পাটি সিকি সিকি পাটি, ০ সস 


«নিম্প্রভা চ বিবর্ণ চ সন শোকেন সম্নতা। 
ন ব্যরাজত কৌশল্যা তারেব তিমিরাবৃতা ॥» 


গত ভীষণ রজনীর ছুর্ঘটনার চিত্র উদঘাটন করিয়া যখন উষাদেবী দর্শন 
দিলেন, তখন মৃত স্বামীকে দেখিয়া মহিষীগণ আকুলিত হইয়া কািতে 
লাগিলেন। বাম্পপূর্ণচক্ষে কৌশল্যা স্বামীর পদ মস্তক ধারণ করিয়। 
কৈকেয়ীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,__ 


“সকামা ভব কৈকেয়ী তুষ্থ। রাজ্যমকণ্টকম্‌।” 


“রাম বনবাসী হইয়াছেন, রাজ ছাড়িয়া গেলেন, এখন আমি আর 

কি লইয়া থাকি ?” 
_-“ইদং শরীরমালিঙ্গ্য প্রবেক্ষ্যামি হুতাঁশনম্‌।% 

“এই প্রিয়দেহ আলিঙ্গন করিয়া আমি অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিব ।” 
ইহার পর ভরত আসিয়া উপস্থিত হুইলেন। তিনি দুর্ঘটনার কোন 
সংবাদ জানিতেন না) কৈকেয়ীর মুখে সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া তাহাকে 
শোকার্তকঠে ভৎ“সনা করিয়৷ বিলাপ করিতেছিলেন, অপর প্রকোষ্ঠ হইতে 
কৌশল্যা তাহার কথম্বর শুনিয়া! সুমিত্রার দ্বার তাহাকে ডাকিয়া 
পাঁঠাইলেন। ভরত কৌশল্যার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেনঃ 
“তোমার মাতা রাজ্যকামনায় আমার পুত্রকে চীর বন্ধল পরাইয়া বনে 
পাঠাইয়া দিয়াছেন, রাজ! স্বর্গগত হইয়াছেন» আমি এখানে কোঁন- 
রূপেই থাঁকিতে পারিতেছি না। তুমি ধনধান্তশালিনী অযোধ্যাপুরী 
অধিকার কর, আমাকে বনে রামের নিকট পাঁঠাইয়া দাও ।” তরত 
নিতান্ত ছুঃখিত হইয়া বলিলেন, “আর্ষ্েঃ আপনি কেন না জানিয়া আমার 
প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন,--আমি রামের চির-অন্ুরাগী, 
আমাঁকে সন্দেহ করিবেন ন1 1৮ এই বলিয়া উপ্বিগ্রচিত্তে ভরত নানাগ্রকার 
শপথ করিতে লাগিলেন । রামের প্রতি যদি তাহার বিদ্বেষবুদ্ধি থাকে 





১৩২ রামায়ণী কথ! 





স্পস্ট পা পাপ লা পসরা পিসির তাপ পিপল পি পে স্পা সিসি এ পপ সপ এসসি, তস্য 


তবে মহাপাঁতকীদের সঙ্গে যেন অনন্ত নরকে তীহার স্থান হয়, ইহাই বিবিপ- 
প্রকারে বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, বলিতে বলিতে অশ্রধারায় 
অভিষিক্ত হইয়া পরিশ্রাস্ত ভরত শোকোচ্ছ্বাসে মৌনী হইয়া রহিলেন। 
কৌশল্যা বলিলেন-__“্বৎস, তুমি শপথ করিয়া কেন আমাকে মন্মরবেদন। 
প্রদান করিতেছ? ভাগাক্রমে তোমার ্বভাব ধর্মভ্র্ হয় নাই, আমার 
দুঃখবেগ এখন আরও প্রবল হইয়া উঠিল ।* এই বশিয়া কৌশল্যা ভ্রাতু- 
বৎমল ভরতকে সঙন্গেহে ক্রোড়ে লইয়া উচ্চৈঃম্বরে ক।দিতে লাগিলেন । 

ভরত অযোধ্যর সমস্ত পৌরঞজন পরিবুত হইয়া রামকে আনিতে 
গেলেন) শোকশীর্পা কৌশল্যা সঙ্গে গিয়াছিলেন। শৃরঙ্গবেরপুরীতে ভরত 
রামের তৃণশয্য দেখিয়া শোকে জ্ঞান হইয়! পড়িয়াছিলেন ; তাহার মুখ 
শুকাইয়। গিয়াছিল। তিনি অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারেন নাই। 
ভরত তুলুন্তিত হইয়া অশ্রবণর্জন করিতেছিলেন,_কেহ কিছু জিজ্ঞাসা 
করিলে উত্তর করিতে পারিতেছিলেন না, কৌশল্যা ভরতকে তদবস্থ 
দেখিয়া দীন আর্তন্বরে এবং স্িপ্কসস্ভাষণে তাহাকে বলিলেন,__ 


«পুক্র ব্যাধির্ন তে কশ্চিচ্ছরীরং প্রতিবাধতে। 
ত্বাং দৃষ্ট পুজ্র জীবামি রামে সত্রাতৃকে গতে ॥” 


“পুত্র, তোমার শরীরে তকোন ব্যাধি উপস্থিত হয় নাই। রাম 
ভ্রাতার সহিত বনবাসী হইয়াছেন, এখন তোমার মুখখানি দেখিয়াই আমি 
জীবন ধারণ করিতেছি ।৮ 

প্রকৃত পক্ষেও রাঁমের বনগমনের পর ভরত কৌশল্াারই যেন গর্জাত 
পুত্রের স্থানীয় হইয়াছিলেন,_-কৈকেয়ী তাহার বিমাতার স্ায় হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। চিত্রকূটপর্ববতে রামের সঙ্গে মিলন সংঘটিত হইল । কৌশল্য। 
সীতার মুখের উজ্জল শ্রী আতপতাপক্রি্ট দেখিয়া কাদিতে লাগিলেন। 
অশ্রপুর্ণাক্ষী সীতা শ্বশ্রমাতাকে প্রণাম করিয়া নীরবে একপার্থে 
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স্টিল লা পি লস সি পি লাস সি লীন শা ক লি পনি শি পাস শপ "৯ লি পাশ কি জিলা ত ৩৭৮ লি পান্টি ৬ সিল ০৯ 


দাড়াইয়াছিলেন, _কৌধন্য বলিলেন__ শনি মিখিলাধিপতির কন্তাঃ 
মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ এবং বাঁমচন্দ্রের স্ত্রী, তিনি বি্নবনে কেন এত দুঃখ 
পাইতেছেন? বৎসে, আতপতাপসন্তপ্ত পন্মের স্তায়, ধুলি মপিন কাঞ্চনের 
স্তায় তোমার মুখের ছট! বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তোমার এ মলিন মুখ দেখিয়া 
আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়। যাইতেছে ।» 

রাম ইচ্গুদীফল দিয়া পিত্ৃপিগ্ড প্রদীন করিয়াছিলেন, ভূলে 
দক্ষিণাগ্র দর্ভের উপর প্রদত্ত সেই ইন্ুদীফলের পিও দেখিয়া! কৌশঙ্যা 
বিলীপ করিয়া! বলিলেন-_-"রাম এই ইন্্ুদী্লে পিতৃপিণ্ড দাঁন করিয়াছেন, 
এ দৃশ্য আমার সহ্‌ হয় না” 


“চতুরন্তাং মহীং ভুক্ত মহেন্দ্রসদূশো তুবি । 
কথমিক্গুদিপিণ্যাকং স ভূঙক্তে বসুধাবিপঃ ॥ 
অতে। ছুঃখতরং লোকে ন কিঞ্চিৎ প্রতি গাতি মে। 
যত্র রামঃ পিতুর্দগ্যাপিঙ্ৃদিক্ষোদমৃদ্ধিমান্‌ ॥” 


“ইন্দরতুল্যপরাক্রান্ত মহারাজ দশরথ সসাগরা পৃথিবী ভোঁগ করিয়া এই 
ইনুদীফল কিরূপে ভক্ষণ করিবেন? রামচন্দ্র ইস্গুদীফলের পিগু পিতাকে 
প্রদান করিলেন, ইহা হইতে আমার অধিকতর ছুঃথ আর কিছুই নাই ।” 
সামান্ত বিষয় লইয়া এই সকল বিল[পপূর্ণ উদ্তিতে একদিকে পুত্রের বনবাসে 
জননীর দারুণ দুঃখ, অপরদিকে স্বামীবিয়োগে সাঁধবীর সুগভীর মর্্মবেদনা 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

এই কৌশন্যাচিত্র হিন্দুস্বানের আদর্শ-জননীর চিত্র__আঁদর্শ স্ত্রীঘরিত্র | 
গ্রতি পলী-গৃহের হিন্বুবালক এখনও এই স্নেহ ও আত্মত্যাগ উপলব্ধি 
করিয়া ধন্য হইতেছে । এখনও শত শত ন্নেহমর়ী কৌশল্য। হিন্দৃস্থানের 
প্রতি তরুপল্লবচ্ছায়ায় স্বীয় কোমল বাহ্বন্ধনে আশ্রিত শিশুগণকে পালন 
করিতেছেন ও তাহাদের শুভকামনায় কঠোর ব্রত-উপব।স ও দেবারাধন! 





১৩৪ রামায়ণী কথা 


পেস্মিস্িপাসলাসটিপিটীরিপস৬তড চি সি পিস স্তর ঠ ৬ সস 


করিয়া নিরন্তর ম্নেহার্থ আত্মবিসর্জন করিতেছেন। এখনও বঙগদেশের 
কবি “কে এসে যায় ফিরে ফিরে আকুল নয়ন নীরে” প্রভৃতি সুমি 
বন্দনাগীতে সেই স্নেহপ্রতিমার অর্চন। করিতেছেন । কিন্তু কৌশল্যার মত 
কতজন জননী এখন ধর্মব্রতে আত্মস্থথবিসর্জনকারী বন্ধলধারী পুত্রকে 
বলিতে পারেন ?-_ 


«“ন শক্যতে বারয়িতুং গচ্ছেদানীং রদুত্তমমূ্‌। 
শীঘ্রঞ্চ বিনিবর্তৃন্ব বর্তন্য চ সতাং ক্রমে ॥ 
যং পালয়সি ধর্ম ত্বং গ্রীত্য! চ নিয়মেন চ। 
স বৈ রাঘবশার্দুল ধর্মাম্বামভিরক্ষতু ॥” 


“বৎস, তোমাকে আমি কিছুতেই নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিলাম 
না, এক্ষণে তুমি প্রস্থান কর, কিন্ত শীদ্রই ফিরিয়া! আমিও এবং সংপথে 
প্রতিষ্ঠিত থুকিও। তুমি গ্রীতির সাইত--নিয়মের সহিত যে ধর্মপালনে 
্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই ধর্ম তোমায় রক্ষা! করুন।” আমাদের চিরপৃজার্হা 
শচীমাতাও বুক বীধিয়া এমন ঝা বলিতে পারেন নাই। 


কৈকেয়ী 


অযোধ্যা হইতে আঁগত দুতগণের নিকট তরত স্বীয় মাতার কুশল- 
সংবাদ দিজ্ঞাসার সময়ে এইভাবে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন, 


“আত্মকামা সদ। চণ্ডী ক্রোধনা প্রাজ্ঞমানিনী ।” 


কৈকেয়ীর কোন কামনা জীবনে প্রতিহত হয় নাই, স্তরাং অতিমাত্র 
আদরে বর্ধিত শিশু যেরূপ কাম্যবস্ত না পাঁইলে কিছুতেই শান্ততাঁব ধারণ 
করে না, কৈকেয়ী প্রোটবয়সেও কতকট! সেইরূপ ছিলেন, আত্মসংযম 
একেবারেই শিখেন নাই। ইহার উপর তিনি আবার প্প্রীজ্ঞমানিনী* 
ছিলেন-স্বীয় বুদ্ধির উপর তাহার প্রবল আস্থা ছিল? সুতরাং প্রোঢার 
দৃঢ়তা ও শিশুর অসংঘম। এই ছুই উপাদান তাহার চরিত্রে মিশ্রিত 
হইয়াছিল । রাঁমবনবাঁসাদি ব্যাপার ঘটিবার বনপূর্ব হইতে ভরতের 
মীতৃচরিত্র সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা ছিল । 

দশরথ রাজার অতিশয় আদরে ঈদৃশ চরিত্র প্রশ্রয় গ্রাপ্ত হইয়াছিল। 
দেবান্থর যুদ্ধে ক্িষ্ট দশরথের উতৎকট পরিচর্যা এবং রামবনবাসের ষড়যন্ত্র 
এই দুই বিরুদ্ধ ঘটন! তাহার চরিত্রের অসামান্তত্ব সুম্প্টভাবে গ্রতিপন্ন 
করিতেছে,_উহা! মাহাজ্ে যেরূপ অবাঁধ, নীচাশয়তাও সেইরূপ অবাধ। 
এইরূপ চরিত্র সর্বদাই গ্রবল উত্তেজনায় কাধ্য করিয়া থাকে; উহা! কেন্দ্রে 
সমাহিত থাঁকিবাঁর নহেঃপরিধির এক প্রান্ত হইতে অসম্ভব ভ্রুততায় 
অপর প্রান্তে চলিয়া যায়। মন্থর যখন রাঁমাভিষেকের সংবাদ প্রদান 
করিয়। কৈকেয়ীর ভাবী ছুরবস্থার একটা দুঃসহ চিত্র অঙ্কন করিল এবং 
এতৎসম্বন্ধে তাহার ওদাশ্যের তীব্র গ্রতিবাদ করিয়! বহুসংখ্যক যুক্তি 
উপস্থিত করিলঃ তখন কৈকেরী প্রথমত সেই সকল কথায় একেবারে 


১৩৬ রামায়ণী কথা 


সত উপ, জাত পানি তি কা্টিলাস্পিলিসি লালিত 5 ৮ পাটি সলাসিপিতাসটিত ০০ পা ত্টি ছি বাসটি পপি ৮ ভিসি লামিন 


কর্ণপাত করিলেন নাঃ পরত সত প্সনুখে র্্ক হইতো ধা উন্নমিত করিয়া 
গগনে সমুদিত শুভ চন্দ্রলেখার স্তায় স্বীয়বক্ষোবিলম্থিত মুক্তাহাঁর মন্থরাঁকে 
প্রদান করিয়! বলিলেন--পতুনি যে অমৃতন্বরপ প্রিবরবাঁক্য বলিলে, ততোধিক 
প্রিয় আমার আর কিছুই নাই, সুতরাং তোমাকে আমার পুরস্কার প্রদান 
করা উচিত ১- তুমি যাহ! প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই দিব ।” 

এই চিত্র হয় মহত্বের শিখরদেশে প্রতিষ্ঠা পাইবে, না হয় নীচতাঁর 
অধন্তন গহ্বরে নিপতিত হইবে, ইহা! মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত থাকিবার 
নহে। হিন্দুসমাজে গৃহলক্ষ্ী ষে কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পারিবারিক 
মগ্ডপটি প্রীতির আকর্ষণে আবদ্ধ রাঁখেন, অসম উপাদানগুলিতে প্রক্যের 
সমত। প্রদান করেন, 'অষোধ্যার রা্জান্তঃপুরে কৌশল্যার মেই স্থান ছিল, 
তাহ! কোনকালেই কৈকেয়ীর অধিগম্য হয় নাই। হ্মেচ্ছাচারিণী রমণী 
মহত্গুণরাশিসত্বেও আমাদের সমাজে নিন্দিত হন-_রমণীর নিজ ইচ্ছা বলিয়! 
কোন বস্তর অস্তিত্ব প্রকাঁশ পাওয়া পারিবারিক বিড়ম্বনার এক শেষ 
সকলের ইচ্ছারি পালয়িত্রীরূপেই আমরা তাহাকে পৃক্গা করিতে পারি। 

রামবনবাসাদ্ি ব্যাপারের পর্ধেই কৈকেয়ীর চরিত্রের খলতার দিকটা ও 
অনেকাংশে বিকাঁশ পাইয়াছিল। কৌশল্য। রাঁমচন্দ্রের নিকট বলিয়া- 
ছিলেন__-”আমি কৈকেয়ীর পরিজনবর্গকর্তৃক সর্বদা নিগৃহীত হইয়া থাকি, 
কোন ভৃত্য আমার পরিচর্ধ্যাকালে কৈকেরীর অন্তরঙ্গ কাহাকেও দেখিলে 
একান্ত ভীত হয়।” 

কিন্ত কৌশল্যা এ মকল কথ! কখনও স্বামীকে ববেন নাই, পরন্ত 
সপত্বীকে সহোদরার স্তাঁয় প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছেন, এ কণ! আমরা 
দ্শরথের মুখে শুনিতে পাইয়াছি। কৈকেয়ী নিজেই রান্চন্ত্রের কথা 
উল্লেখ করিয়া! বলিয়াছেন__“কৌশল্যাতোহতিরিক্তঞ্চ মম শুশীষতে বহু*__ 
কৌশল্য1 হইতেও রাম আমার অধিক শুশ্রষা করিয়া থাকে। 

সুতরাং চারিদিকের আদর-যত্ব ও ক্ষমাশীলতায় তাহার চিত্তের অসংঘম 


কৈকেয়ী ১৩৭ 





সি পস্টিপসসাস০  প সতি পি সসি ত পি পািসটি (তানি বা ওসি তস্সি ও ছ-ও গছ দি তা লাস লো কান পেট নাছ লি পানি তি 8 র৯্ ছি লী ৬ তি 


পল্নবিত হইয়া উঠিরাছিল । উহা! স্লিগ্ধ ধর্মভীরু রাঁজপুবীতে অলক্ষিত ভাবে 
প্রশ্রয় পাইয়া নিদারুণ পরিণতির জন্ত শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। একট! 
অনুততভাণ্ডের মধ্যে পড়িয়া যেন তাহার চরিত্রের জ্রুব অংশটি বহুদিন প্রন্প্ত 
ছিল--তাহা সময়ে সময়ে অলক্ষিতভাবে কৌশল্যাকে বিদ্ধ করিত, কেহ 
তাহা জানিতে পারিত না। রাজা স্বয়ং তরুণী ভাধ্যাকে প্রাণ হইতেও 
অধিক ভালবাসিতেন, সৌন্দর্যের কুছকে তিনি কৈকেয়ী-চরিত্রের প্রকৃত 
পরিচয় পান নাই। রাঁমাভিবেক সংক্রান্ত ঘটনায় তাহার চক্ষু সহস! উন্ুক্ত 
হইয়াছিল__ভয়বিমূঢ় হইয়। তিনি বলিয়াছিলেন--পহে উদ্গ্ধনি, আমি 
তোমাকে না জানিয়া কঠমংলগ্র করিঘা রাখিয়াঁছিলীম |” 

কৈকেয়ীর মাতা তাহার স্বামিহত্যায় প্রবৃত্ত হইযাছিলেন, মাতা হইতে 
কৈকেয়ী চরিত্রের কুরত! প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, স্থমন্ত্র রাজসভায় প্রকাশ্তভাবে 
সেই ঘটনাটা উল্লেখ করেন। রামাভিষেকব্যাপারে আমরা মন্থরাকেই 
সর্ববদ] অভিযুক্ত করিয়া থাকি, কিন্তু অনিষ্টের বীজ কৈকেয়ীর চরিত্রের মধ্যে 
ছিল, মন্থর! তাহার বিকাঁশের উপলক্ষমাত্র হইয়াছিল। 

কিন্ত যে কৈকেয়ী “রাঁমে বা ভরতে বাহং বিশেষং নোপলন্ষয়ে । যথা 
বৈ ভরতো মান্তস্তথা ভূয়োৎপি রাঘবঃ ৷ রাজ্য যদি হি রামস্য ভরতস্তাপি 
তত্বদ ।”_-“রাঁম এবং ভরতে আমি কোঁন প্রভেদই দেখি না, আনার 
নিকট রাঁমও যেরূপ, ভরতও সেইঈরূপ-রাঁজ্য রামের হইলেই ভরতের 
হইল” ;-_-গ্রভৃতি বাক্যে চিত্তের এতটা! ওদাধ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, 
তিনি মস্থরার কোন্‌ যুক্তিতে মতিচ্ছন্ন হইয়াছিলেন, তাহা বিচাধ্য । 

কৈকেয়ীর পুত্রকে রাজ্য প্রদান করিবেন. অশ্বপতির কাছে এইরূপ 
প্রতিশ্রুতি করিয়া দশরথ কৈকেয়ীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, * সেই 
প্রতিশ্রুতির কথ! হয় ত দশরথের স্বতিপথে জা গ্রত ছিল, এই জন্তই তিশি 


জাপা পা সপ পা পপ পাত 








* অযোধ্যাকা্ড ১৭ সর্গ ৩--৩ ল্লোক। 


১৩৮ রামায়ণ রা 


পা শাসিত পাস লী লাষ্টি তি রোস্ট তি সি পালি পিসি সি পিসি ও সিসির তি শী সি লসর সিরা সিপপাসিটি সী সলী সত সপ স্িতীস্সিলাস্পিপাস ৮ শাস্সিরী লি তি পসটিতী নস তাস্টিতী সির সিল ঠছি লা পি লরি সি, লিস্ট সস নিসসিএ 


রাত্রে _বলিয়াছিলেন_* ভরত তোমার অন্থুগত ও ) পরম ধার্মিক । 
কিন্ত সে মাতুলালয়ে থাকিতে থাকিতেই তোমার অভিষেক হইয়৷ যায়, 
ইহাই আমার ইচ্ছা__কারণ ধার্মিক ব্যক্তির মনও বিচলিত হইতে পারে” 
কিন্তু ইক্ষকুবংশের নিয়মান্থসারে জোষ্ঠপুত্রই রাজ্যের অধিকারী, সুতরাং 
এই আশঙ্কা তাহার মনে কেন হইয়াছিল, তাহার অন্ত কোন ব্যাখ্যা আমর! 
ভাবিয়া পাই না। পূর্বপ্রতিশ্রুতির ভয়েই হয় ত তিনি অস্বপতিকে ও 
জনক রাজাকে নিমন্ত্রণ করিলেন না । রামচন্ত্রকে বলিলেন “ইহাদিগকে 
এখন নিমন্ত্রণ করিবার প্রয়োজন নাই ।* শ্বশুরমহীশয় যদি উপস্থিত হইয়! 
পূর্ববপ্রতিশ্রতিপালনের জন্য বাধ্য করেন, তবে রাঁজধি বৈবাহিক স্বীয় 
জামাতার ভাবি গুভকামনায়ও কখনই ন্তায়পথ হইতে বিচলিত হইবেন না-_ 
দ্শরথের মনে বোধ হয় এইরূপ আশঙ্কার উদয় হইয়া থাঁকিবে। 
এই অভিষেকব্যাপারে একটা স্থানে ছিদ্র ছিল, তাহা থে কোন 
প্রকারে পূরণ করিয়া দশরথ দ্িধাকম্পিতভাঁবে ত্রস্ততার সহিত এই 
কার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু কৈকেয়ী সেই প্রতিশ্রুতির কথা 
জাঁনিতেন না, সুতরাং বাজার মনে ততপ্রতি কোন সন্দেহের উদয় 
হয় নাই। 

কৈকেয়ী বারংবার মন্থরার সমস্ত আশঙ্কার কথা! হাসিয়া উড়াইয়া 
দিয়াছিলেন, কিন্ত দুইটি কথায় তাহার মনে সন্দেহ অন্কুরিত হইয়া উঠিল। 

প্রথমটি ।--"ভরতকে রাজ! মাতুলালয়ে ফেলিয়া রাখিয়াছেন কেন? 
এরূপ ব্যাপারে তাহাকে আনিবার চেষ্টা না করা অস্বাভাবিক, শত্রহ্ব 
তরতভক্ত-_তাহাকেও তিনি দূরে রাখিয়াছেন। কণ্টকাকীর্ণ তরুকে 
যেরূপ কাঠুরিয়া ছেদন করিতে যাইয়াও বাধা পাওয়ার আশঙ্কায় ফিরিয়া 
আসে? সেইরূপ শক্রদ্ব উপস্থিত থাকিলে রাজা নানাপ্রকার ভয়ে এই কার্ধ্য 
হইতে বিরত হুইতেন ; রাজার মন যদি উদার হইত, তবে কখনই তিনি. 
কণ্টকের শ্ায় ইহাঁদিগকে এসময়ে দূরে রাখিতেন না ।” পূর্বে উক্ত 


কৈবেরী ১৩৯ 





হইয়াছে, রাজার এই কার্য্যের মধ্যে ন্ায়পরতার অভাব ছিল, সুতরাং এই 
যুক্তি কৈকেয়ীর হৃদয়ে সন্দেহের উদ্রেক করিল । 


দ্বিতীয়টি 1--প্তুমি কৌশল্যাকে চিরকাল নানাভাবে উৎপীড়ন 
করিয়াছ, তাহার পুত্র অভিষিক্ত হইলে তিনি প্রতিশোধ তুলিতে অবশ্ই 
সচেষ্ট হইবেন, অষোধ্যা তখন তোমার কণ্ট কশব্যা হইবে ।” 

মস্থরাঁর অপরাপর নানা প্রকারের যুক্তি ছিল, কিন্তু এই দুইটি কথায় 
সম্ভবত কৈকেয়ীর মনে প্রকৃত আশঙ্কার উদ্রেক করিয়াছিল। এইরূপ 
সমারোহপুর্ণ বিশেষ ব্যাপারে পুত্রদ্বয়কে দেশাস্তরে রাখিয়! ব্যস্ততার সহিত 
রাজা কেন এই অভিষেক সম্পাদন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, কৈকেয়ী 
ইহার মীমাংসা করিতে পারিলেন না। এই কথায় তাহার হৃদয়তন্ত্রী সহসা 
একটা উৎ্কট বস্কারে বাছিয়া উঠিল। দ্বিতীয় যুক্তিটিতে ম্বভাঁবতঃই 
আত্মদ্দোযবজনিত আশঙ্কা জাগ্রত হইবার কথা। ধাঁহার প্রতি তিনি 
চিরদিন অত্যাচার কবিয়াছেন, তিনি সুবিধা * পাইলে প্রতিশোধ তুলিতে 
বিরত হইবেন--এ কথা তাহার বিশ্বসনীয় বোঁধ হইল ন|। 

এই ছুইটি কথায় তাহার ভিতরের কোপন, আত্মন্থথপ্রিয় প্রবৃত্তি 
জাগ্রত হইয়া উঠিল। চিরকাল বিনি জগৎকে স্বীয় সুখের ক্রীড়ণক বলিয়া 
মনে করিয়াছেন, ধাহার চক্ষের কুটিল কটাক্ষে প্রধান মহিষী সর্বদা 
বিচলিত থাকিতেন এবং স্বয়ং মহারাঁজ “অহঞ্চ হি মর্দীয়াশ্চ সর্বেবে তব 
বশাহ্ছগা:*--মামি এবং আমার সমন্ত তোমার অধীন/-_বপিয়া কৃতাঞজলি 
হইয়। ঘর্ধক্ত হইয়া পড়িতেন-_ু্যচক্রের আবর্কনে যে সকল রাজ্য 
আলোকিত হয়, ততদুর পর্যন্ত সাগরাম্বর! পৃথিবীর একমাত্র অধীশ্বরের 
যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কিরীটমণি,--ধাঁহার আজ্ঞায় রাজা “অবধ্যো। বধ্যতাং কো! 
বা” বলিয়। নিরপরাধের প্রাণদণ্ড দেওয়ার জন্তও অকুষ্টিতচিত্তে হস্ত উত্তোলন 
করিতে ইচ্ছুক, সেই প্রবলপ্রতাপাম্বিতা, সৌন্দধ্যাভিমানিনী মহারানী 
কৈকেয়ী এই অভিষেকের পর একাস্ত নিশ্রভ, বিগতশ্রী ও মানহীন হইয়া 


১৪৬ রামায়ণী কথা 


ক এগার উর লা লাস পপি 





৬৭ পপির শ্রী পপ পি জপ পরপর ছি এক্স 


অগ্রমহিষীর কৃপাভিথারিণী অথব! অগ্রীতিপাত্রী হইয়! নিগৃহীতা হইবেন-__ 
এ কথ মনে হইতে তাহার সমস্ত প্রকৃতি বিদ্রোহী হইয়া উঠিল ) যাহা কিছু 
ভঃ যাহ। কিছু কল্যাঁণের হেতুভৃত-_-সমস্ত তিরোহিত হইয়া আঁশঙ্কাতুর 
ক্রুরত্তা স্পদ্ধিত ও বদ্ধিত ভইয়। উঠিল। কৈকেরী সর্বদা বর্তমানের, 
উত্তেজনায় কাধ্য করিতেন-_ফলাফল গণ্য করিতেন না। রমণীজাতির 
সঙ্কল্প কতদূর ক্রুরঃ কতদূর নির্মল নির্ভীক ও প্রচণ্ড হইতে পারে, কৈকেরী 
এই ব্যাপারে তাহার জলন্ত উদাহরণ দেখাইয়ছেন। 
ভূলুন্তিত পুষ্পিতা লতার স্তাঁয় কৈকেয়ী “ক্রোধাগারে, পড়িয়া ছিলেন। 
মলিন বসন, পৃষ্ঠাবলম্থিত বেণী, নিরাভরণ দেহশ্রীতে তিনি ব্লহীনা কিন্নরীর 
স্তায় দৃ হইতেছিলেন। তিনি গৃহের চিত্র, কণ্ঠের হাব ও পুষ্পমাল্য 
ছুড়িয়া ফেলিয়! দিয়াছিলেন-__তাহারাঁও তাহাঁবই মত অনাদরে মুত্তিকাঁর 
উপর নিপতিত ছিল । দশরথ তাঁহার অসংবৃত কেশকলাপ হস্তে ধারণ 
করিয়া বিমুচের ভ্লায় বলিলেন__ 





“বলমাত্মনি পশ্যন্তি ন বিশঙ্কিতুমর্থসি ৮ 


"আমার প্রতি তোমার কত বপ,-তাহা তুমি জান_-তোমার আশঙ্কার 
কোন কারণ নাই।” 

আদরে বর্ধিত কৈকেরীর ইচ্ছা! অনিবাধ্য, কিন্তু সেই ইচ্ছার আবেগে 
তাহার বালকের স্যাষ চাঞ্চল্য ছিল না, তাহাতে প্রৌঢ়ার দৃঢ়তা ছিল। 
তিনি দশরথকে ধীরভাঁবে দেবাস্থুরষুদ্ধেব পর প্রদত্ত দুইটি বরের কথা স্মরণ 
করাইয়া! দ্রিলেন। দশরথ রূপসীর অশ্ব ইন্ত্রজালে বদ্ধ হইয়া পড়িলেন। 
তুমি যাহ! চাহিবে, তাহাই তোমাকে দিব” এইরূপ প্রতিশ্রতিদানের পর 
রাজী ধীরে ধীরে উঠিযা দীড়াইলেন ; তাহার হথৈর্ধ্য ও দৃঢ়বন্ধ সক্কলপ 
নারীমৃত্তিকে এক অপূর্ব ভীষণত! প্রদান করিল। চন্র+ সুর্ধ্য* মেদিনীঃ 
দিকপাল গ্রভৃতিকে আহ্বান করিয়া কৈকেতী ধীরগন্ভতীরক্ে বলিলেন, 


কৈকেয়ী ১৪১ 


স্পীশি পিপাসিলিসপরী পলা | সিসি শাসি এগ পিস্পশিপিশ পিসি তত প্টাস্পাশিিক্পি শি পাপী পি পিপি সপন পি সপ শাস্পলিসপাি 


“সত্যসন্ধঃ ধর্মাজ্ঞ, পরমপাধত্র মহারাজ দশরথ প্রতিশ্রুতি করিতেছেন, 
তোমরা শোন।” তৎপরে বস্তরতুল্য দুইটি ভীষণ বরপ্রার্থনায় বৃদ্ধ রাজাকে 
একেবারে বিমুড় করিয়! ফেলিলেন | ইহার পরে আমরা দেখিতে পাই 
ব্যথিত-বিক্ুব দৃষ্টিতে চাহিয়া রাজা তাহার প্রিয়তম মহিষীর নিকট 
কৃতাঞ্জলি হইয়া আছেন; কখন তিনি তাহার পদপ্রান্তে নিপতিত ; 
কখন ধৃপরাকাশে নক্ষত্রপংক্তির প্রতি নিণিমেযদৃষ্টি বন্ধ করিয়া 
কৃতাঞ্জলিপুটে রাজ! নিশাখিনীকে এই লজ্জার দৃশ্ঠ চিরদিনের তরে আচ্ছাদন 
করিয়া রাখিতে প্রার্থনা করিতেছেন; কখন তাহার ভাবী মৃত্যু ও 
্তামচ্ছবি রামচন্দ্র দুর্গীতির কথ স্মরণ করাইয়া কৈকের়ীর মনে কৃপালেশ 
জাগ্রত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন ঃ কিন্তু নির্মম ক্রুরতা এবং অটল 
সঞ্কল্পের জীবন্তমুত্তির শ্যায় কৈকেয়ীকে তাহার স্বামীর অযে।গ্যতাকে 
ধিক্কার দিয়া ক্র,রবাক্যে রাঙ্গার ক্ষতস্থান দিগুণ ব্যথিত করিতেছেন 
মাত্র,_বারংবার রোবকবায়িতচক্ষে দশরথের, প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া 
বলিতেছেন “মহারাজ অলর্ক সত্যরক্ষার জন্ত স্বীয় চক্ষু উ২পাটন করিয়। 
ফেলিয়াছিলেন, মহারাজ শিখি সত্যবদ্ধ হইয়া স্বীয় মাংস শ্বেনপক্ষীকে 
প্রদান করিয়াছিলেন, তুমি সত্যপালন না করিণে আমি বিবভক্ষণে 
প্রাণত্যাগ করিব, রাজসভায় বসিয়া তোমার সত্যরক্ষার কথা তুমি 
প্রচার করিও ।” ক্ষুধিত ব্যান্রীর পার্থে বেরপ মুমুবু শিকার পাড়িয়া 
থাকে, ব্যাত্রী তাহার ব্যগ্রচক্ষের দৃষ্টিদ্বাপাই ঘে উহার প্রাণ কাড়িয়া লয়, 
কৈকেয়ীর নিকট রাজা সেইরূপভাবে অবস্থিত ছিলেন। একি ঘোর 
সক্কল্প ! রাজাকে লইয়। তিনি উৎকট পরিহাস করিতেও পশ্চাৎপদ নহেন; 
ুব্বিষহ যন্ত্রণায় অনিদ্ররজনী কাটিয়া গেল; স্মন্ত্র পরাতে রাজসকাশে 
উপস্থিত হইলে রাঁজ। আন্ত ও নিশ্প্রভ চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়। রহিলেন, 
শুক রসনা কোন কথা উচ্চারণ করিতে পারিল না। তখন কৈবেয়ী 
তাহাকে বলিলেন-_. 


শপ সস পাস 








১৪২ রামায়ণী কথ। 


শি ঠা শিলা দল পিসি সি উকি পপি ৯ ৯৯ পাস্তা সিভাস্তিতীসিত তিলে লী পশিলী সিকি সরান বত সিস্ট সরাসিতাস্সিতিস্পির সপ কলা স্তিস্ি লাসিলা সি কাটি ৩ সস্টির পীম্পিলীি পা আশা্িবীস্পিল সপান্টিী সির পিশাস্মিস্সিলিশি সপ 


“অুমন্ত্র রাজা রজনীং রামহর্ষসমুৎসুকঃ। 
প্রজাগরপরিশ্রান্তে নিদ্রাবশমুপাগতঃ ॥” 
সুমন্ত, রাজা কগ্যরাত্রি রামের অভিষেকের হর্ষে জাগিয়৷ কাটা ইয়াছেন, 
এইজন্ত রাত্রিজাগরণক্লান্ত হইয়া নিদ্রীর আয়ত্ত হইয়া পড়িয়াছেন |» 
এই বিদ্রুপ কি ভীষণ! 
রামচন্দ্র সমাগত হইয়! কৈকেয়ীর মুখে বরদানের ব্যাপার শুনিয়। 
বলিলেন-- 
«“এবমন্তর গমিষ্যামি বনং বস্তরমহং ত্বিতঃ | 
জটাচীরধরে! রাজ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্‌॥” 


স্ ন ক ঁ 
“অলীকং মান্সম্ত্বেকং হৃদয়ং দহতীব মে। 
স্বয়ং যন্নাহ মাং রাজা ভরতম্তাভিষেচনম্‌ ॥৮ 
“তাহাই হউক, আমি রাজার প্রতিজ্ঞাপালনের জন্ত জটাচীর ধারণ করিয়া 
বনগমনার্থ এখান হইতে ওস্থান করিব? কিন্তু এই একটা মনের ছুঃখ 
আয়ার হৃদয়কে যেন দগ্ধ করিয়৷ দিতেছে, রাঁজ1 কেন ত্বয়ং আমাকে ভরতের 
অভিষেকের কথা বলিলেন ন1 1” 
পাছে রাঁজার আদেশ ন! শুনিলে রামচন্দ্র বনযাত্রা না করেন এবং রাজ! 
নিতান্ত বিচলিত অবস্থায় কিছু বলিতে না! পারেন, এই আশঙ্কায় কৈকেরী 
তাহাকে বলিলেন-_“রাজ! দশরথ লঞ্জিত হইয়া তোমাকে কিছু বলিতে 
পারিতেছেন না, তজ্জন্ত তুমি কিছু মনে করিও না।” 
“যাবত্বং ন বনং যাতঃ পুরাদন্মাদতিত্বরন্‌। 
পিত। তাবনন তে রাম ্নাস্তাতে ভোক্ষ্যতেইপি ব! ॥” 
“তুমি ত্বরািত হইয়া যে প্যযস্ত এখান হইতে বনে যাত্র। না করিবে সে 


কৈকেয়ী ১৪৩ 


দলা তীছি ৩» পি পিস্টিপতিসি শিট শি লা ছিলামিশশিস্টি শীত সপি্ িভাস্মিলিশিসল সম্মতি সিসিক পাস্সিপ সি শাসিত আস এ ৯৮৫ ৯ লীিরীসিত সী সিলস্টি তে তাছি তস্ছি তাত পিলাসতী সি সত পিছ ঠিতি লী জপ সসিপসতি উপ উপ সিউল সিসি 


পর্যন্ত তোমার পিতা স্নানাহার কিছুই করিবেন না1।” সত্যের সঙ্গে 
উৎকট মিথ্যার মিশ্রণ করিয়া উদ্দেশ্তসাঁধনে তিনি বিমুখ ছিলেন না, রাম 
ততৎকর্তৃক-_ 

«“কশয়েব হতো বাজী বনং গন্তং কৃতত্বরঃ ॥৮ 


“কশাধাতে অশ্বের স্তাঁয় বনযাত্রার জন্ত তাড়িত হইতে লাগিলেন ।৮ 
বারংবার-- 


“তব ত্বহং ক্ষমং মন্যে নোৎস্থৃকস্থয বিলম্বনম 1৮ 


“তোমার বনে যাইতে ওৎস্ত্ক্য হইতেছে, স্থতরাং তোমার আর বিলম্ব 
করা উচিত মনে করি না”-_কৈকেয়ী এই ভাবের বাক্যে রাঁমচন্দ্রকে 
তাড়িত করিয়াছিলেন। 

তার পরে রামচন্দর্রের বিদায়দৃশ্ত । সভাগৃহে মহারাজ দশরথ সংজ্ঞাহীন 
অবস্থায় শায়িত। একদিকে বশিষ্ট, সুমন্ত সিদ্ধার্থ গ্রভৃতি সচিব, অপর 
দিকে শোকের নিঃশব্ধ চিত্রপটের ন্যায় কৌশল্যাদেবী, তৎপার্থে আর্তস্বরে 
রোরুদ্যমানা মহিষীবর্গ ; সম্মুথে কৈকেয়ী, সমবেত ব্যক্তিবৃন্দের সমকণ্ে 
উচ্চারিত তিরস্কারের প্রতি ভ্রক্ষেপহীন, একান্ত স্পদ্ধিত, দুরবস্থার চরম 
দৃশ্যে অবিচলিত, স্বীয় কার্যের করুণ ও শোচনীয় ফল প্রত্যক্ষ করিয়া 
সম্পূর্ণরূপে অ্রিয়মীণ। কৈকেয়ী রাজীর ন্ায় গ্রতৃত্বব্যঞ্ক কণ্ঠে, 
বিজ্রোহীর ন্যায় ম্পর্মিতভাবে শত শত ব্যক্তির প্রতিকূলতা উপেক্ষা করিয়া 
সকলের যুক্তিতর্ক খণ্ডবিখণ্ড করিয়া, সত্যের ধ্বজা উদ্ধৃত করিয়া পাঁপ 
অভিসন্ধিকে আশ্রয় দিতেছেন ; সেদিন তাহার উদ্দাম প্রতিভ। অশুভ ও 
অকল্যাণের জীবস্তবিগ্রহের ন্যায় অনিবাধ্য হইয়া উগিয়াছিল ; কিন্ত 
তন্মধ্যে যে একট ছুর্দীস্ত সঙ্থল্প ছিল; তাহা আমাদিগকে প্রতি মুহূর্তে 
স্তম্ভিত করিয়া ফেলে এবং আমর! যে এক প্রবলপ্রতাপান্থিতা সমরাজীর 
সমীপবর্থীততাহা ক্ষণতরেও বিশ্বত হইতে অবকাশ দেয় না। সুমন্ত দন্ত 


১৪৪ রামায়ণী কথা 


দশ পাত সিটি লীসটিলি সলাত্তি আলা ততিস্ছিত সিল 6 সিল উট ঠাসিশি তি তি তিতির ক ৯ শাপিরিি প সিি সিতাস্িপাসি তাস্টিগি পিসি জি সির সি রসি সস শসা ০ অলি উজ নানী সি ই-লি 


কট্মটু ও হন্তে হন্ত নিম্পেষণ করিয়া বলিতেছিলেন-_“ইহাঁর মাতা স্বীয় 
স্বামীর বধের উপায় এইভাবেই করিয়াছিলেন, মাতার গুপ কন্ঠাঁর পাইবেন, 
ইহাতে আর আশ্চর্য কি? আঘ্রবুক্ষ কুঠীরচ্ছিন্ন হইলে আমর! নিশ্ববৃক্ষের 
আশ্রর কথনই স্বীকার করিব না,-- 


“ভর্ত,রিচ্ছ! হি নারীণাং পুত্রকোট্য। বিশিষ্যুতে ৷” 


স্্রীলোকের পক্ষে কোঁটি পুত্র হইতেও স্বামীর ইচ্ছা অধিকতর গণ্য» ইনি 
সেই পতিকে বধ করিতে ধাঁড়াইয়াছেন । যেখানে রাম যাইবেনঃ আমরা 
সেইখানে যাইব, অযোধ্যা, বনে পরিণত এবং বন রাজধানীতে পরিণত 
হইবে। বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধকঠে বলিলেন, “ভরত যদি দশরথ হইতে জাত হইয়া 
থাকেন, তবে পিতৃবংশচরিত্রজ্ঞ কখনই রাজ্য গ্রহণ করিবেন ন।* এইক্প 
শত শত আক্রোৌশপূর্ণ কথা শুনিয়াও-_ 


“নৈব সা ক্ষুভ্যতে দেবী ন চ ম্ম পরিদুয়তে। 
নন চান্তা মুখবর্ণন্য লক্ষ্যতে বিক্রিয়া তদ]॥৮ 


“তিনি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হইলেন না) তাহার মুখবর্ণও 
কিছুমাত্র বিকৃত হইল ন1।” 

তাহার দৃঢ় ও অবিচলিত মুর্তি এইভাবে সকলের নিকট অতিশয় 
ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু যখন রাঁজা বলিলেন-__“ধনকো শুন্ত 
করিয়া সমস্ত ধন রামের সঙ্গে দেওয়া হউক, তিনি উহা বনে খধিদিগকে 
বাগজের জন্ত দান করিবেন; নৈনিকগনঃ মিষ্ট ভাধিণী গণিকারা, পণ্যপ্রব্য 
সহ বণিকগণ ইহার অন্ুগমন করিয়া! বনকে সুশোভিত করুক? মল্লগণ ও 
শিল্পিগণ যাইয়া বনে এক নৃতন রাজধানী স্থাপিত করুক, শোভাসম্পদ্‌- 
বঞ্জিত একান্ত নির্জন অধোঁধ্যা় ভরত অভিষিক্ত হইবেন।” তখন 
কৈকেয়ী ক্ষণতরে ভীতা ও বিচলিত হইয়াছিলেন। কিন্ত মুহূর্তমধ্যে 
আত্মসংযম করিয়। দ্ধ রাজাকে তিনি দ্বিগুণ ক্রোধের ভাষায় বলিলেন 
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শিস সত সত পিসি পিপি পট শা পা বাঁ পাস্িল শাসিত সত শ্দি লীগ কী চা সিপীসিলাসিপীসি উল সিসি শি সিস্পাশা পালার সি ভাসি পাঁশি তি শালি শীল পিতা পাপা পি 


“লীতসারাংশ নুরার স্তায় এই রাজ্যকে তাহা হইলে আমার পুত্র তখনই 
পরিত্যাগ করিবে। তুমি সত্যলজ্বন করিতে চাও, করিও, কিন্ত 
তোমার পূর্বপুরুষ সগর তাঁহার জ্যে্টপুত্র অসমঞ্জকে বনবাস দিয়াছিলেন। 
সত্যরক্ষার্থ তুমি এই কার্য করিতে এত ভীত হইতেছ, তোমাঁকে ধিক !” 
রাঁজা হতবুদ্ধি হইয়া নিশ্চে্ট হইয়া পড়িলেনঃ তখন মহাঁমাত্র সিদ্ধার্থ বলিলেন, 
“অসমঞ্জ প্রজাদিগের শিশুসন্তানগুলি ধরিয়া লইয়৷ তাহাদিগকে ক্রীড়াচ্ছলে 
সরযুগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিতেন, বিপদে পড়িয়। প্রজার! রাজাকে 
জানাইলে রাঁজ। তীহাঁকে বনবাস দিয়াছিলেন ; কিন্ত রামের অপরাধ কি 
আছে, তাহা দেখাইয়া দিন।” এই সকল" করায় কৈকেয়ী কর্ণপাত ন! 
কিয়! রাঁমের জন্য চীর ও বন্ধল লইয়া! আসিলেন। রামের বিষয়নিস্পৃহ 
উদ্ণার উক্তি সকল এই ক্রোধে ও উত্তেজনা পূর্ণ গৃহে ন্বর্গীয় বাঁণীর ন্যায় অপূর্ব 
ও জিপ্ধ বোধ হইল-_- 


«“নৈবাহং রাজ্যমিচ্ছামি ন স্ুখ্‌ং ন চ মেদিনীম্‌।” 

“মা বিমর্শে। বন্থমতী ভরতায় প্রদীয়তাম্‌ ॥৮ 
“আমি রাজ্য, সুথ বা পৃথিবীর অভিলাষী নহি। আপনি ছিধাশুন্তহদয়ে 
রাজ্য ভরতকে প্রদান করুন” বলিয়! তিনি বাঁরংবাঁর রাজার নিকট বনযাত্রার 
অন্থমতি চাঁহিতে লাগিলেন। এই উদার দৃশ্ঠ স্বার্থান্ধ কৈকেয়ীকে আকুষ্ট 
করিতে পাঁরে নাই ॥। সীতা বনগমনকাঁলে কৌশল্যাকথিত স্বামিভক্তির 
উপদ্দেশ নতশিরে গ্রহণ করিয়া! বলিলেনঃ__ 

“নাভন্ত্রী বিদ্যাতে বীণ। নাচক্রো বিছ্যাতে রথ2 | 

নাপতিঠঃ স্ুখমেধতে যা স্তাদপি শতাত্মজা ।৮ 
পতন্্ীশুন্ত বীণা এবং চত্রশূন্ত রথ যেরপ ব্যর্থ শতপুত্রবতী হইলেও স্বামী 
ভিন্ন স্রীলোকের জীবন সেইরূপ ব্যর্থ, তাহার সুখের আর কোন মূল নাই ।” 
এই দময়ে দশরথ মৃত্যুতুল্য কষ্টে ক্ষণে ক্ষণে মুচ্ছিত হইয়া পড়িতেছিলেন। 


১৩ 
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০০০ 











াস্পিস্সিপা সিসি পপি রি সক ৯ সি সি সপ বউ পলি স্লিপ 


স্বামিভক্তির এই জীবন্ত দৃশ্য, পতির আসন্নমৃত্যু, বৈরাগ্যকঠোর রামের 
সক্র্প, সচিব ও প্রজাদের উদ্যত আক্রোশ--ইহার কিছুই কৈকেয়ীর প্রতি 
কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাঁই। মুক্তলজ্জা রমণী অযোধ্যা 
আক্ষেপোক্ির প্রতি কঠোর বধিরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই দৃস্ত 
একটি চূড়ান্ত দৃশ্ত, ইহার নৃশংসতা ও অভিপ্রায়ের অটলতা৷ ভয়মিশ্র 
বিস্ময়ের উদ্রেক করে। 

কৈকেয়ীর দৃষ্টি অন্ত দিকে ছিল, এজন্য সম্মুখের সমস্ত দৃশ্য তাঁহাকে 
অভিভূত করিতে পারে নাই। পুত্রের ভাবী শুভচিস্ত! তাহাকে সঙ্কল্পে 
সুদৃঢ় করিয়া রাখিয়াছিল। 'ম্বামী পরিত্যাগ করিলেন, প্রজার! তাহার 
নাম শুনিয়া ভয়ে শিহরিয়! উঠিত, সমস্ত জগৎ্.হইতে তিনি তাড়িত হইয়া 
একমাত্র মস্থরা সঙ্গিনীসম্বলা হইলেন। এই অনর্ধোৎ্পাতে তাহার অবস্থার 
বিপর্ধ্যয় ঘটিল, সমস্ত ছুরবস্থাকে তিনি মন্তকোঁপরি স্বহত্তে আকর্ষণ করিয়! 
আনিয়া সমরাজ্ঞীর ন্যায় বিশাল দস্তে অবস্থিত রহিলেন। বাহার একটি 
কেশের শোডাবৃদ্ধির জন্ত অযোধ্যাঁর সমস্ত রাজভাগার উনুক্ত হইয়! যাইত, 
আজ তিনি ন্বেচ্ছার সমত্ত আদরের বন্ধন ছিন্ন করিয়া একান্ত আশ্রয়হীন৷ 
হইয়া দ্রীড়ীইলেন। নিষ্ুরা১” পাপচরিত্রা»* প্কুলপাংশনী” প্রভৃতি 
বিশেষণ অঙ্গের ভূষণ করিয়া কৈকেয়ী আজ অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে 
নিঃসঙ্গ দর্পে অকুষ্টিতা হইয়া! রছিলেন। ভরত রাজ! হইয়! সিংহাসনে বসিলে 
তাহার ছুর্দিনের মেঘ কাটিয়া স্থৃথমূরয্য সমুদিত হইবে এই ভরসায় তিনি 
ত্বামীর মৃত্যুতেও বিচলিত হন নাই। যে পুত্রের জন্ত এত সহা করিলেন, 
সে আসিয়া তাহার চরণচুম্বনপূর্ধবক স্নেহবিগলিতচিত্তে তাহাকে পুজা 
করিবে, তাহার মীতৃভক্তি উথলিয়া উঠিবে, সেই আশায় প্রফুল্ল হইয়া তিনি 
ভরতের জন্ত প্রতীক্ষা করিয়৷ রহিলেন। 

ভরত আমিলেন। ম্বর্ণাসন হইতে শ্লেহীর্চক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া 
কৈকেয়ী পুত্রের শ্রীতি-উৎপাদনের ভরসায় তাহাকে সমন্ত সংবাদ 
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চে সপ তা উপ সিস্সিগীস্প সিল িতস্সিণি সি সী স্িসিতািলিসটিশ সী ৬৫ শাসিত সিসির সিসি ভাসি সি সিসি সস স্পট সা সি সি সম জিপি সিটি লি সতী সির অপি সর লিক তো সি সস সা 


প্রদান করিলেন । তিনি অযোধ্যাঁর বিদ্বেষ অকুষ্ঠিতচিত্তে সহ করিয়াছিলেন, 
তরতের বিদ্বেষে আজ তাহার মজ্জাভেদ হইয়া! গেল। উচ্চৈঃস্বরে কাদিতে 
কাদিতে যখন তরত পমা” “মা” বলিয়া! কৌশল্যার কঠাবলম্বন করিলেন 
এবং কৈকেয়ীকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তখন কবিও তাহাকে ত্যাগ 
করিলেন। এই উচ্চ ম্পর্দার পতন, আকাশচুম্বী আত্মগরিমার তুলুন 
বাঁন্ীকিও চিত্রিত করিতে সাহসী হন নাই, তাহার উপর এক অন্ধকার 
যবনিক1 পাত করিয়। চিত্রকর বিদায় লইয়াছেন। শুধু ছুই-একবার ঘটনার 
আবর্তে বাষুবেগান্দোলিত যবনিকার অবকাশ আভাষে পরিদৃশ্মান চিত্র- 
পটের ন্তায় আমর! মহাকাঁব্যের নিগুঢপ্রদেশে দেখিতে পাই ভরদ্বাজীশমে 
তিনি খধির পদে প্রণাম করিতেছেন । সেই স্থানে এই ছত্রকয়টি আছে-_- 

অসমৃদ্ধেন কামেন সর্বলোকস্য গহিতা । 

কৈকেয়ী তন্ত জগ্রাহ চরণ সব্যপত্রপা! ॥ 

তং প্রদাক্ষিণমাগম্য ভগবস্তং মহাঁমুনিম্‌। 

অনূরান্ভরতস্তৈব তন্থৌ দীনমনস্তদা ॥ 
প্বযর্থমনো রথা, সলজ্জাঃ সর্বলোকনিন্দিতা কৈকেয়ী তাহার পদদ্বয় ধারণ 
করিলেন এবং সেই ভগবান্‌ মহামুনিকে প্রদক্ষিণ করিয়। হুঃখিত-অন্তরে 
ভরতের অনতিদুরে রহিলেন।” আর একস্থলে বণিত আছে; ভরত দৃষ্টিপাত 
করিয়া “দীনাং মাতরং” দীন মাতাঁকে দেখিলেন। এই দৈম্তঃ এই লঙ্জ। কি 
ভয়ানকঃ তাহা আমর! কল্পনা করিতে পারি। অযোধ্যার বিষ শোক- 
করুণ, প্রভাহীন রাজপ্রাসাদের কক্ষে কক্ষে আত্মীয়দৃষ্টিবষিত ঘ্ব্ণায়, লজ্জা 
ও দৈন্তে অবগুঠনবতী কি ভাবে আপনাকে লুকাইয়। ফিরিতেন, তাহার 
চিত্র ক্ষণে ক্ষণে আমরা করপনানেত্রে দেখিয়া শিহরিয়৷ উঠি। সীতার 
অলক্তকরাগবর্জিত পদ্মকোষসমপ্রভ পদধুগল কণ্টকক্ষত হইতেছে, এই 
আশঙ্কায় যে তগ্তশ্বাস উঠিত,_-সেবাঁপরায়ণ লক্ষণের বন্তজীবনের কঠোর 
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বার্ন এলসি পঠিত | 5. লী রিলিস লাস উল সিটি উল শস্টি পাশ চটি জাই হাসি পি সদ সস শট শস্টি লাশ পিল স্পা পিসি পাসিপী সি সিতোসি ৫৯ লি তি তি লাছি লো তাটিলাসি লি পি তিলে রা চো সি পো লতি ও 


কর্তব্য স্মরণ করিয়া যে অশ্রবিন্দ প্রলুব্ধ হইত, _ইন্দীবরশ্তাম রামচন্দ্র 
মলিনকান্তি মনে করিয়া রাঁজ্যে যে আর্তনাদ উঠিত,_-পরিব্রাজকবেণী ফল- 
মূলাহারী ভরতের দৈন্ত দেখিয়া প্রঙ্জাদের বাম্পরুদ্ধ কণ্ঠ যে আবেগে অধীর 
হইয়া উঠিত-_অযোধ্যাময্-_ননদীগ্রামময় অপার কারুণ্যের মধ্যে যে একটা 
উদ্যাম দ্বণ। ও ক্রোধের ভীঁব প্রতি মুহূর্তে রোঁষকযাঁয়িতচক্ষে বিধব! রাজীর 
প্রতি বিচ্ছুরিত হুইস়। অবজ্ঞীবর্ষণ করিত,-সেই অবজ্ঞ। ও দ্বুণ! হইতে 
আত্মগোপন করিবার জন্য অভিমানিনী প্রবলপ্রতাপাদ্বিতা রাজী কোন্‌ 
ধবনিকার অন্তরালে, কোন্‌, নিগৃঢ় কক্ষতল আশ্রয় করিয়! চতুর্দশ বৎসর 
কি ভাবে কাটাইয়াছিলেন, জানি না; কৰি সে যবনিক! উত্তোলন করেন 
নাই, কিন্তু আমাদের দেশের আধুনিক লোকেরা শেষ পর্যন্ত কিছু না 
দেখিয়৷ পরিতৃপ্ত হন না। সারেঙ্গের মধুর শ্বরের সঙ্গে একতাঁনকণ্ে 
বৈষ্বগায়ককে গাহিতে শুনিয়াছি, প্রত্যাগত রামকে বক্ষে ধারণ করিয়া 
কৈকেমী বলিতেছেন, 


এত দিন পরে ঘরে আলি রে রামধন। 
ম! বলে ডাকে না ভরত, মুখ দেখে না শক্রঘঘন। 


সীত 


রাম কৈকেয়ীর নিকট স্পর্ধা! করিয়া বলিয়াছিলেন,-_ 
“বিদ্ধিমামধিভিস্তল্যং বিমলং ধর্মমাশ্রিতম।” 


তিনি বনবাসাজ্ঞা অবিকৃতমুখে অবনতশিরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথন 
তাহার মুখে শাস্তির শ্রী বিলীন হয় নাই। কিন্ত “ইন্জ্রিয়নি গ্রহ” করিয়া যে 
দুঃখ হ্ৃদয়ে গ্রচ্ছ্ন রাখিয়াছিনেন, কৌশল্যার নিকট আসিবার সময় তাহ! 
প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিনঃ তিনি পরিশ্রীস্ত হস্তীর স্তাঁয় গভীর 
নিশ্বাসপাত করিতে লাগিলেন; -“নিশ্বসপ্নিব কুগ্তার; | মাতার নিকট 
মর্মচ্ছেদী সংবাদ বলিবার সময় তাহার ক শঙ্কান্বিত ও কম্পিত হইয়! 
উঠিতেছিল, তাহার কথার সুচনা পরিতাপব্যঞ্ক__ 


“দেবি নূনং ন জানীষে মহস্তয়মুপস্থিতম্‌।” 


মাতার অশ্রু ও শোকের উচ্ছাস তিনি নীরবে দাড়াইয়া সহা করিতে- 
ছিলেন; অপ্রতিহত অঙ্গীকারের শ্রী তাহার কথাগুলিতে এক অপূর্ব 
নৈতিক-মহিমা প্রদান করিয়াছিল । কিন্তু সীতার সন্মিহিত হইয়া! তীহার 
হৃদয়বেগ গ্রবল হইয়! উঠিল, তিনি তাহা রোধ করিতে পারিলেন না । 
চিরান্রক্তা স্ত্রীকে সহ্যোযৌবনে চির-বিরহের দারুণ ছুঃথসাগরে নিক্ষেপ 
করিয়৷ ধাইবেন, একথ| বলিতে যাইয়! তাহার ক যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। 
সীত। অভিষেক-সম্ভারের প্রতীক্ষায় ফুল্লমনে রহিয়াছেন অকম্মাৎ 
বজজাঘাতের স্তায় নিদারুণ সংবাদে কুম্থমকোমলা রমণীর প্রাণকে কিরূপে 
চকিত ও ব্যথিত করিয়া তুলিবেন, এই ভাবিয়া তিনি বিচলিত হইয়! 
পড়িলেন; তীহার মুখগ্র৷ মলিন হইয়া গেল। সীতা! তাহাকে দেখিবামাত্র 


১৫৩ রামায়ণী কথা 





পা 


বুঝিতে পারিলেন কি যেন দারুণ অনর্থ ঘটিয়াছে। "অস্ত শতশলাঁকাযুক্ত 
জলফেনশুত্র রাজচ্ছত্র তোমার মাথার উপর শোভা পাইতেছে না। কুঞ্জর, 
অশ্বারোহী ও বন্দিগণ তোমাঁর অগ্রে অগ্রে আসে নাই, তোমার মুখ 
বিষঞ্ কি ভাবনায় তুমি ক্রিন্ন ও আকুল হইয়! পড়িয়াছ, তোমার বর্ণ বিবর্ণ 
হইয়া গিয়াছে? কোথায় রাঁমচন্দ্রের স্বভাবসৌম্য প্রশান্ত ভাব! রমণীর 
অঞ্চলপার্শববর্তী হইয়া তিনি এরূপ বিহ্বল হুইয়া পড়িলেন কেন? তিনি 
সীতার মহৎ পিতৃকুলের সংযম ও তাহার সর্বজনপ্রশংসিত চরিত্রের কথা 
স্মরণ করাইয়া! দিয়া তাহারে আসন্ন পরীক্ষার উপযোগিনী করিতে চেষ্টা 
পাইলেন ; তিনি বনে গেলে সীত। কি ভাবে রাজগৃহে জীবন-যাপন করিবেন, 
তৎসম্বন্ধে নানা-নৈতিক উপদেশ সংবলিত একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান 
করিলেন। কিন্তু তাহার আশঙ্কা বৃথা-_সীতা সে সকল কথা! উপহাস 
করিয়া বলিলেন, “তুমি বনে গেলে তোমার অগ্রে কুশাছ্থুর ও কণ্টকাকীর্ণ 
পদচারণ করিয়া আমি বনে যাঁইখ।” বীহারা রামের বনগমনের কথা 
শুঁনয়াছিলেন, তাহারা সকলেই কত আক্ষেপ করিয়াছেন। রাম সীতার 
মুখে সেইরূপ কত আক্ষেপ শুনিবার প্রত্যাশা! করিয়া! আসিয়াছিলেন এবং 
তাহার প্রশমনার্থ কত উপদেশ মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছিলেন। 
কিন্ত সীতা একটিও আক্ষেপের কথা বলিলেন নাঃ একবার দশরথকে স্তরে 
বলিলেন না, কৈকেয়ীর প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন না; এমন কি, 
রামচন্দ্র ষে জটা-বহ্ধল পরিবেন, ইহা শুনিয়াও শোকে বিদীর্ণ হইয়৷ পড়িলেন 
না। পরন্ধ তিনি স্বীয় যৌবনকল্পনার মাধুরী দিয়া বনবাঁসকে এক ুরম্য- 
চিত্রে আকিয়া ফেলিলেন, রাঁজত্বের সুখ অতি তুচ্ছ মনে করিলেন । সাধু- 
পুম্পিত পদ্মিনীস্কুল সরোবর, ফেননির্মীলহাসিনী নদীর প্রবাহ, বনাস্তলীন 
শৈলখণ্ড এই সকল দেখিয়া স্বামীর পার্থে স্বামীসোহাগিনী ভ্রমণ করিবেন, 
এই সুখের আশায় যেন ছুঃখের কথা ভূলিয়৷ গেলেন। সীতা স্বামীর সঙ্গে 
শিরিনির্ঝর দেখিয়া ও বনের মুক্ত বাষু সেবন করিয়া বেড়াইবেন, এই 


সীতা ১৫১ 


আনন্দের উৎসাহে রামের বনগমনের ক্লেশ ভাসিয়া গেল, রামচন্দ্র প্রায় 
হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। “এই স্ুরম্য অযোধ্যার সৌধমালার 
ছাঁয়া হইতে প্রিয়তম স্বামীর পদচ্ছায়াই আমার নিকট অধিকতর গণ্য” 
সীতা দৃঢ়ভাবে ইহাই বলিলেন। রামচন্দ্র ভাঁবিলেন, এই আনন্দ শুধু 
অনভিজ্ঞতাঁর ফল, সীতার নিকট বনবাসের কষ্ট বুঝাইয়া বলিলে তিনি 
নিবৃত্ত হইবেন। কিন্ত যাহা তিনি অনভিজ্ঞ আনন্দের কল্পনা মনে করিয়া- 
ছিলেন-_তাঁহা সাধ্বীর অটল পণ! রামচন্দ্র বনের কষ্ট তাহাকে সহমত 
প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। শীতা কি কষ্টকে ভয় করেন? ইহা 
তীর্থোন্থুথী রমণীর বৃথ! গুঁৎন্থক্য নহে) স্বামীর সঙ্গ ছাড়িয়। সাধবী থাঁকিতে 
পারিবেন না-_-এই তাহার স্থির সঞ্চল্প। রাম তখন বনের ভীষণতার এক 
একটি চিত্র সীতার সন্মুথে উপস্থিত করিলেন ; কুষ্ণ সর্প, বনতরু, কণ্টক- 
পূর্ণ জটিল শাখাগ্র, ফলমুল-জীবিকা এবং অনশন, পঙ্ধিল সরোবর, ব্যান, 
সিংহ ও রাক্ষপগণের উৎপাত প্রভৃতি শত শত বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়! 
সীতার ভীতি উৎপাদনের চেষ্টা পাইলেন। সীতা ঘ্বণার সহিত যে সকল 
উপেক্ষা করিয়া বলিয়া উঠিলেন, প্তুমি কি আমাকে তুচ্ছ শব্যাসঙ্গিনী 
নে করিয়াছঃ*__ 


“ছ্যামংসেনন্ৃতং বীরং সত্যব্রতমন্ধুত্রতান্‌। 
সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি ॥৮ 


“তযুমংসেন-পুত্র সত্যত্রতের অন্ুব্রতা সাবিত্রীর স্তায় আমাকে জানিও” এবং 
পরে বলিলেন, _-"আমি ব্রহ্গচর্ধ্য পালন করিয়া তোমার সঙ্গে বনে পর্যটন 
করিব। যাহার! ইন্দ্রিয়াসক্ত, তাহারই প্রবাসে কষ্ট পায়, আমর1 কেন 
কষ্ট পাইতে যাইব ?” রাম তথাপি নানারূপ ভয়ের আশঙ্ক। করিয়া তাহাকে 
প্রতিনিবৃত্ত করিবার প্রয়াঁসী হইপেন। সীত! ক্রোধাবিষ্টা হইয়। বলিলেন__ 
“নিজের স্ত্রীকে পার্থ রাখিতে ভয় পায়, এরূপ নারীগ্রকুতি পুরুষের হস্তে 


১৫২ রামায়ণী কথ! 


শস্ম্রণ অর পলি সি সিসি টি সি তি দি 





কেন আমাকে পিতা! সমর্পণ করিয়াছেন?” ইহা হইতেও তিনি অধিকতর 
কটএক্তি রামকে করিয়াছিলে,__ 
“শৈলুষ ইব মাং রাম পরভ্যো দাতুমিচ্ছসি।” 
স্্রীজনস্থবলভ অনেক কমনীয় কথার সংঘটনও এস্ানে দৃষ্ট হয়_“তোমার 
সঙ্গে থাকিলে, তোমার শ্রীমুখ দেখিলে, আমার সকল আবাল! দূর হইবে ১ 
পথের কুশকণ্টক রাঁজগৃহের তুলাজিন অপেক্ষাও আমি কোমলত্বর মনে 
করিব।” এইরূপ নান! বিনয় ও প্রেমহ্চক কথা বলিয়! সীতা স্বামীর 
কণঠলগ্ন হইয়া কাদিতে লাগিলেন ; তাহার পদ্মদলের স্তায় ছুইটি চক্ষু 
জলভারে আচ্ছন্ন হইল ? তিনি স্বামীর সঙ্গে যাইতে না পারিলে প্রাণত্য1গ 
করিবেন, এই সঙ্কল্ল জানাইযা ব্রততীর স্তায় রামের অঙ্গে হেলিয় পড়িয়। 
বিমনা হইয়া অশ্রপাঁত করিতে লাঁগিলেন। সাধবীর এই অশ্রতপূর্বব দৃঢ়তা 
দর্শনে রাম বাছুদ্বারা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়। বলিলেন,”_ 
পন 'দেবি তব দুঃখেন ন্বর্গমপ্যভিরোচয়ে ।৮ 

এবং তাহাকে সঙ্গে যাইতে অন্রমতি দরিয়া বলিলেন, “তোমার ধনরত্ব যাঁহা 
কিছু আছেঃ__তাহা! বিতরণ করিয়া প্রস্তুত হও ।” রমণীর অলঙ্কার- 
পেটিক। শত শত বদ্ধমুষ্টি অদৃশ্ত যক্ষে রক্ষা করিয়া থাকে; কিন্তু সীতা 
কেমন হাষ্টমনে হার, কেযুর সথীগণকে বিলা ইয়া দিতেছেন, তাহা দেখিবার 
যোগ্য ! বশিষ্টপুত্র স্থুযজ্জের পত্বীকে তিনি হেমহথত্র, কাঞ্চী ও নান! মহার্থ 
দ্রব্য প্রদান করিলেন। সতীগণকে স্বীয় পধ্যস্কঃ হেমথচিত আস্তরণ এবং 
নান! অলঙ্কার প্রদান করিয়া মুহূর্তের মধ্যে নিরাভরণা সুন্দরী বনবাসের জন্ত 
প্রস্তুত হইলেন। যখন রাম পিতামাতা ও সুহদ্গণের সমক্ষে জটীবন্ধল পরিধান 
করিলেন, তথন সীতার পরিধানের জন্ত কৈকেরী তাহার হন্তে একখানি 
চীরবাস প্রদান করিলে, সীতা সজলনেত্রে ভীতকঠে রামের দিকে চাহিয়! 
বলিলেন, “চীরবাঁস কেমন করিয়া পরিতে হয়ঃ আমি জানি না, আমাকে 


সীতা ১৫৩ 


আসি 





শিখাইয়া দাও।* স্থুমন্ত্র যেদিন রথ লইয়া গঙ্গীতীর হইতে অযোধ্যায় 
প্রত্যাবর্তন করেন, সেদিন তিনি সীতাঁকে বলিয়াছিলেন-_“অযোধ্যায় 
কোন সংবার্দকি আপনার দিবার আছে?” লীতা৷ তখন কিছু বলিতে 
পারেন নাই ; ছইটি চক্ষু হইতে তাহার অজন্র অশ্রবিন্দু পতিত হইয়াছিল । 
এই সকল অবস্থায় সীতার মুর্তি লজ্জাবতী লতাটির ন্যায়, কিন্ত এই বিনয়- 
নত্রা মধুরভাষিণীর চরিত্রে যে প্রথর তেজ ও দৃঢ়সহ্র বিদ্যমান, তাহার 
পূর্বাভাষ ইতিপূর্বেই আমর! পাইয়াছি। 

তারপর রাঞ্কুমারদ্বয় ও রাজবধূ বনে যাইতেছেন। যিনি রাজাস্তঃ- 
পুরীর অবরোধে সযত্বে রক্ষিতা, যাহার গৃহশিখরে শুক ও ময়ুর নৃত্য করিত 
ও হেমপধ্যঞ্কে স্থকোমলচর্্মাচ্ছাদনশোভী আস্তরণ বিরাজিত থাকিত, 
নিদ্রিত হইলে ধাহার রূপমাধুরী শুধু স্বর্ণদীপরাশি নিনিমেষনেত্রে চাহিয়া 
দেখিত, আজ তিনি সকলের দৃষ্টিপথবন্তিনী ) পদব্রজে কণ্টকাকীর্ণ পথে 
চলিতেছেন, পদ্মগ্রস্থনের মত পদধুগা,_তাহাতে অলক্তরাঁগ মলিন হয় নাইঃ 
সে পদধুগ্ম লীলানুপুরশবে এখনও বনপ্রদেশ মুখরিত করিয়! চলিতেছে। 
চিত্রকূটের প্রীস্তবর্তিনী হইয়া সীতা শ্বাপদসম্কুল গহনে আসন্ন কৃষ্ণা রজনীর 
ভয়াবহ রূপের আভাষ পাইয়া ভীতা হইলেন। পথ-পরিশ্রীস্তা সীতার 
ভীত ও চকিত পদক্ষেপ ক্রমশঃ মন্থর হইয়া! আসিল। পরিশ্রাস্ত হইয়া 
যখন ইচ্ছুদীমূলে তিনি নিদ্রিত হইয়া! পড়িলেন, তখন তৃণশয্যাশায়িনীর 
সুন্দর বর্ণ আতপতাপক্রিষ্ট ও অনশন্জনিত মুখশ্রুর বিষগ্রতা দেখিয়া 
রামচন্দ্র অনৃষ্টকে ধিকার দিতে লাগিলেন । কিন্তু কষ্টস্থায়ী হয় না 
গ্রভাতে চিত্রকূটের শুঙ্গে বনতরুর পুণ্পসমৃদ্ধি দেখাইয়! রামচন্দ্র সীতাকে 
আদর করিতে লাগিলেন,_“সীতা সেই আদরে ও সোহাগে পুবরায় প্রফুল্লা 
হইয়া উঠিলেন; পদ্ম উত্তোলন করিয়া সীতা মন্দাকিনী সলিলে স্নান 
করিলেন, তটিনীর মন্দমারুত-চালিত-তরঙ্গধ্বনি তাঁহার নিকট সখীর 
আহ্বানের সায় মুছমনোরম বোধ হুইতে লাগিল,_তিনি ম্বামীর 





১৫৪ রামায়ণী কথ 


পার্থ স্বভাবের রম্য শোভা দর্শন করিয়া অযোধ্যার ম্থুখ অকিঞ্চিংকর 
মনে করিলেন। 

বনবাসের ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত হইল, রাঁজবধূ বনদেবতাঁর মত 
বনফুল পরিয়1 রামের মনে হর্য উৎপাদন করিতেন ; কেবল একদিন বাঁমের 
জ্যানিনাদকম্পিত শান্ত বনভূমির চাঞ্চল্য দেখিয়। সাধবী রামচন্ত্রকে বলিয়া- 
ছিলেন, “তুমি অহেতুক-বৈর ত্যাগ কর, তুমি পরিব্রাজ্য অবলম্বন করিয়া 
বনে আসিয়াছ, এখানে রাক্ষসদিগের সঙ্গে শক্রতা কর! সময়োঁচিত নহে ; 
তোমার নিষ্ষলঙ্ক চরিত্রে পাছে নিষ্টুরত। বর্তে, আমার এই আশঙ্ক1 | 


“কদধ্যকলুষা বুদ্ধির্জীয়তে শস্্রসেবনাৎ। 
পুনরগত্ব। ত্বযোধ্যায়াং ক্ষাত্রধর্্মং চরিষ্যপি ॥৮ 


"্অন্ত্র-চ্চায় বুদ্ধি কলুষিত হয়, তুমি অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইয়। ত্রধর্ম 
আচরণ করিও |” রর 

কখনও খধিকন্যা অননথয়ার নিকট বসিয়৷ সীতা বিবিধ আলাপে 
নিষুক্তা থাকিতেন ; কখন গদগদনাদী গোঁদাবরীতীরে স্বীয় অস্কে গ্তত্ত- 
মস্তক মৃগয়াশ্রাস্ত রাঁমচন্দ্রের মুখে ব্জন করিতেন 7; কথন ম্থকেশী তাহার 
কর্ণাস্তলম্থিত চুর্ণকুস্তল কণিকা রপুষ্পদামে সাজাইয়৷ দিতেন, _অযোধ্যার 
রাজলক্্ী বনলক্্ীর বেশে এই ভাবে স্বামীর সঙ্গে সময় অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন। 

সুৃতীক্ষখাধির সঙ্গে দেখা করিয়া! রাম অগন্তাশ্রমে গমন করিলেন । 
তখন শীতকাল আসিয়া পড়িয়াছে--ভূযারমিশ্র জ্যোৎলা! ও মৃদু হূ্্যঃ নিষ্পত্র 
তরু ও ববগোধৃমাকীর্ণ প্রান্তর বনের বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে । বিরাধ- 
রাক্ষসের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইয়! সীতা স্বামীর সঙ্গে ক্রমশঃ দাক্ষিপাত্যের 
নিক্গ্রদেশে উপস্থিত হইলেন । তীব্র বন্পিপ্ললীর গন্ধে বন্তবাযু আকুলিত 
হুইতেছিল ? শীলিধান্ত সকলের খক্জরপুষ্পগুচ্ছতুল্য প্ষতওুল-শীর্যসনুহ আনন 





সীত৷ ১৫৫ 


সি রস সর্প সত চাপ তত স্মিত টপস 


হইয়া স্বরণবর্ণে শোভা পাইতেছিল। বনোন্মত্বা মৈথিলী নদীপুলিনের 
হিমাচ্ছন্ন প্রাস্তরেও কাশকুস্থমশোভিত বনান্তে মুক্তবেণী পষ্ঠে দোলাইয়। 
ফলপুম্পের সন্ধানে বেড়াইতে থাঁকিতেন, কখন বা তাঁপসকুমারীগণের নিকট 
স্পর্ধা করিয়া বলিতেন, “আমার স্বামী পরস্ত্রীমাত্রকেই মাতৃবৎ গণ্য 
করেন।* ধর্ধ্প্রাণ স্বামীর গুণকীর্ভন করিতে তাহার কঠ আবেগে 
উচ্ছুসিত হুইয়া উঠিত। পঞ্চবটাতে উপস্থিত হইয়া সীতা একেবারে 
সঙ্গিনীশৃন্তা হইয়৷ পড়িলেন, সেখানে নিকটে কোন খধির আশ্রম ছিল ন1। 
এই স্থানে শুর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদ ও রামের শরে খরদৃষণাদি চতুর্দশসহত্র 
রাঁক্ষম নিহত হইল । দগুকারণ্যের রাক্ষসগণের মধ্যে অভূতপূর্ব মন্ুস্মভয়ের 
সঞ্চার হইল। অকম্পন রাঁবণের নিকট বলিয়াছিল,_-ভয়প্রাপ্ত রাক্ষমগণ 
যেস্থানেই পলাইয়া যায়, সেই স্থানেই তাহার! সম্মুখে ধনু্পীণি রামের 
করাল মূর্তি দেখিতে পায় '* মারীচ রাৰণকে বলিয়াছিল__“বৃক্ষের পত্রে 
পত্রে আমি পাশহস্ত যমসদৃশ রামমূত্তি দেখিতে পাঁই।” স্বীয় অধিকা রস্থ 
জনস্থানের এই অবস্থা শুনিয়া রাবণ সেই মুহূর্তে সীতাহরণোদ্দেশ্তে 
দ্ণ্ডকারণ্যাভিমুখে প্রস্থান করিল । 

সীতা লক্ষণকে তীব্র গঞ্জনা করিয়৷ তাড়াইয়া দিয়াছেন । মায়াবী 
মারীচ মৃত্যুকালে রামের কণধবনির অবিকল অনুকরণ করিয়াছিল ; 
আর্ত কথধ্বনি শুনিয়া সীতা পাঁগলিনী হইলেন। লক্ষণ রাক্ষদদিগের 
ছলনার বৃত্তান্ত বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, সুতরাং সীতার কথায় আশ্রম 
ছাঁড়িয়! যাইতে স্বীকৃত হইলেন না । ন্বামীর বিপদাশঙ্কাতুরা সীতা লক্ষণের 
মৌন এবং দৃঢ়সঙ্কল্প কোন গৃঢ় ও কুৎসিত অভিপ্রায়ের ছল্মবেশ বলিয়৷ মনে 
করিলেন ; তখনও সীতার বর্ণে “কোথায় সীতা, কোথায় লক্ষ্মণ” এই 
আর্ত কণের স্বর ধ্বনিত হইতেছিল ; উন্মত্ত মৈথিলী লক্ষমণকে “প্রচ্ছন্নচা'রী 
ভরতের দূত, কুমতিপ্রায়ে ভ্রাতৃজায়ার পশ্চাৎথ অন্তবন্তী” প্রভৃতি কঠোর 
বাক্য বলিতে লাগিলেন। “আমি রাঁম ভিন্ন অন্ত কোন পুরুষকে স্পর্শ 





১৫৬ রামায়ণী কথা 


করিব নাঃ অগ্িতে প্রাণ বিসর্জন দিব ।” এই সকল দুর্বাক্য শ্রবণ করিয়া 
লক্ষ্মণ একবার উদ্ধদিকে চাহিয়! দেবতাদির উপর সীতার রক্ষার ভার অর্পণ 
করিলেন এবং রোষস্ফুরিত অধরে আশ্রম ত্যাগ করিয়া রাঁমের সন্ধানে 
চলিরা গেলেন। তখন কষায়বন্ত্রপরিহিত, শিখী, ছত্রী ও উপানহী 
পরিব্রাজক “ব্রহ্ম” নাম কীর্তন করিয়া সীতার সম্মুখে উপস্থিত হইল। 
রাবণ সীতাকে সম্বোধন করিয়া ষে সকল কথা কহিল, তাহ! ঠিক 
খধিজনোচিত নহে । কিন্ত সরলপ্ররূতি সীতা অতকিত ছিলেন। তিনি 
ব্রদ্ধশীপের ভয়ে রাবণের নিকট আত্মপরিচয় দিলেন এবং অতিথিবোঁধে 
তাহাকে আশ্রমে অপেক্ষা করিতে অন্থুরোধ করিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 


“একশ্চ দণ্ডকারণ্যে কিমর্থং চরসি দ্বিজ ।” 
রাবণ বাক্যের আড়ম্বর না করিয়া একেবারেই স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল 
__-“আমি রাক্ষসরাজ রাবণ, ত্রিকুটশীর্ষে লঙ্কা আঁমার রাজধানী, নানা স্থান 
হইতে আমি ষোড়শ-শত সুন্দরী রমণী সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি, তোমাকে 
তাহাদের “অগ্রমহিষী” রূপে বরণ করিয়া লইব। দশরথ রাঁজ৷ মন্দবীধ্য 
জ্যে্টপুত্রকে সিংহাসন হইতে তাড়িত করিয়া! প্রিয় কনিষ্টপুত্র ভরতকে 
অভিষিক্ত করিয়াছেন, তাহাকে ভজন! করায় কোন লাভ নাই। ব্রিকুট-' 
শীর্ষস্থিত৷ বনমাঁলিনী লঙ্কার স্থপুম্পিত তরুচ্ছায়ায় আমার সঙ্গে বাস করিয়া 
তুমি রামকে আর মনেও স্থান দিবে না” সীতাকে আমর! তাপসপত্বী- 
গপের নিকট একটা স্থকুমারী ব্রততীর ন্যায় দেখিয়াছি । তাহার সলজ্জ 
সুন্দর মুখখানি আতপতাপে ঈষৎ ম্নান হইয়াছিল, কিন্তু সেই লঞ্জিত ও 
মূ তীর মধ্যে যে প্রথর তেজ লুক্কায়িত ছিল, তাহার পূর্ববাভাষ আমর! 
সীতার বনবাসসঞ্ষয়ে দেখিয়াছি । কিন্তু এবার সেই তেজের পূর্ণ বিকাশ 
দৃষ্ট হইল। রাঁবপ অমিততেজ! মহাবীর__তাহার ভয়ে পঞ্চবটার তরুপত্র 
নিষষম্প হইয়া গিয়াছে, পার্থে গোদাবরী-ত্রোত মন্দীভূত হইয়! পড়িয়াছে, 
অন্তচুড়াবলম্বী হুর্ধ্যও যেন রাবপের ভয়ে দিগ্বলয়ের প্রান্তে লুকাইয়। 
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প্লট পিসি 


পড়িয়াছেন, এই ভয়ানক অন্থুর যখন পরিব্রাজক-বেশ ত্যাগ করিয়! সহসা 
রক্তমাল্য পরিয়া তাহার শরশ্র্্য ও শক্তির গর্ব করিতে লাঁগিলেনঃ__-তখন 
সীতা! লুক্রেশির়ার স্তায় কিংব! ছিন্নলতার ন্যায় ভূলুন্টিত হইয়া পড়িলেন না । 
যিনি লতিকার ন্তায় কোমল, চীরবাস পরিতে যাইয়! যিনি সাশ্রনেত্রে 
স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়। অবসন্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, ধিনি মৃদুভাষায় 
নিজের মনের কথা ব্যক্ত করিয়া রামের কর্ণে অমুতনিষেক করিতেন, সেই 
তথ্বঙ্গী পুম্পালক্কার-শোভিনী সীতা সহস! বিছুল্লতাঁর সায় তেজস্মবিনী হইয়। 
উঠিলেন। যাহার ভয়ে জগৎ ভীত, সতী তাহার ভীতিদায়ক হইয়া 
উঠিলেন। কে তাহার ফুল্লকুস্থমকোঁমলরূপে এই বিজয়শ্রী, এই তেজ 
প্রদান করিল? কে তীহার ভাষায় এই কুদ্ধ অগ্নির ন্যায় জালাময় কথা 
বিচ্ছুরিত করিয়া দিল ?-_“মআমার স্বামী মহাগিরির ন্যায় অটল, ইন্দ্রতুল্য 
পরাক্রান্ত, আমার স্বামী জগৎপৃজ্য চরিত্রশালী, জগন্ভীতিদায়ক, তেজোদৃপ্তঃ 
আমার স্বামী সত্যপ্রতিজ্ঞ, পৃথুকীত্তি ; রাক্ষম তুমি বন্ত্দ্বারা অগ্নি আহরণ 
করিতে ইচ্ছ৷ করিয়াছ, জিহব! দ্বার। ক্ষুর লেহন করিতে চাহিতেছ, কৈলাস 
পর্বত হস্ত দ্বার উত্তোলন করিতে চেষ্টা পাইতেছ। রামের স্ত্রীকে স্পর্শ 
কর, এমন শক্তি তোমার নাই। সিংহে ও শৃগালে, স্বর্ণে ও সীসকে যে 
প্রভেদ রামের সঙ্গে তোমার তদপেক্ষা অধিক গ্রভেদ। ইন্দ্রের শচীকে 
হরণ করিয়াও তোমার রক্ষা পাইবার স্থযোগ থাকিতে পারে, কিন্ত 
আমাকে স্পর্শ করিলে নিশ্চয় তোমার মৃত্যু ৷” বক্র কেশকলাপ সীতার 
তেজোদৃপ্ত মুখের চতুর্দিকে তরজিত হইয়া পড়িয়াছে, ঈষৎ গ্রীবা হেলা ইয়া, 
__ফুল্লকমলপ্রভ রক্তিম বদনমগ্ডল উন্নমিত করিয়া! সীতা যখন রাঁবণকে 
তীব্রভাষায় ভৎদনা করিলেন; তখন আমরা সীতার জলম্ত অগ্নিশিখাবৎ 
মৃত্বি দেখিলাম । ভারতের শ্মশানের প্রধূমিত অথিচ্ছায়ায় স্বামীর পার্থ 
বনফুলনুন্দর স্থিরপ্রতিজ্ঞ বদনে বিচ্ছুরিত যে সতীত্বের শ্রী আমাদের চক্ষে 
রহিয়াছে, শ্মশীনের অগ্নি ষে শ্রী ভন্মীভূত করিতে পারে নাই, ভারতের 








১৫৮ রামায়ণী কথা 


০০ 


প্রত্যেক গ্রাম--গ্রত্যেক নদীপুলিনকে এক অশরীরী পুণ্যপ্রবাহে চির-তীর্থ 
করিয়া রাঁখিয়াছে মরণে ঘষে গরিমা সীমস্তে উদ্ভাসিত করিয় হিন্দুরমণীর 
সিন্দুরবিদ্দুকে অক্ষয় সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়াছে আজ জীবনে সীতার 
সেই চিরনমন্ত সতীমৃত্তি আমর! দেখিয়! রুতার্থ হইলাম । 

রাঁবণ এই মুন্তির জন্য প্রস্তত ছিলেন ন1)--তিনি যতগুলি রমণীর 
কেশাকর্ষণ করিয়া! সর্বনাশিনী লঙ্কাপুরীতে লইয়া আসিয়াছেন, তাহাদের 
প্রত্যেকেই কত কাতরোক্তি ও বিনয় করিয়। তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিভিক্ষা! 
করিয়াছে, স্ত্রীলোকের করুণ কধ্বনি শুনিতে রাবণ অভ্যন্ত। কিন্তু 
এই অলৌকিক রূপলতা য় তাদৃশ মুদুতা৷ কিছুমাত্র নাঁই,_-পদ্মদলনুন্দর চক্ষে 
একটু অশ্রু নাই। রাঁবণের ভীতিকর প্রভাব জীবনে এই প্রথমবার 
প্রতিহত হইল । যে জীবনকে ভয় করে, সে জীবননাশককে ভয় করিবে, 
কিন্তু সীতা স্বীয় নিঃস্হায় অবস্থা স্মরণ করিয়া! বলিয়াছিলেন, প্বন্ধনই কর 
বা বধই করঃ আমার এ দেহ এখন অসাড় ;-_রাক্ষম এ দেহ বা এ জীবন 
রক্ষা করা আমার আর উচিত নয় ।” 


“ললাটে জকুটিং কৃত্বা রাবশঃ প্রত্যুবাঁচ হ।” 
সীতার দিত উক্তি শুনিয়! বিস্মিত প্রাবণ ললাট জরকুটি কুষ্চিত 
করিয়। বলিল”-_সে কুবেরকে জয় করিয়া পুম্পকরথ আনিয়াছে-_-জগতের 
প্রকৃতিপুঞ্জ তাহাকে মৃত্যুর তুল্য ভয় করে১__ 


“অঙ্কুল্যা ন সমো! রামো। মম যুদ্ধে স মান্তুষঃ ৮ 
প্রাম আমার অঙ্গুলীর সমানও নহে” কিন্তু বাণ্বিতগ্াঁয় বৃথা সময় 
নষ্ট করা যুক্তিযুক্ত মনে না করিয়া সে বামহস্তে সীতার কেশমুষ্টি ও দক্ষিণ 
হন্যে তাহার উরুদেশ ধারণ করিয়া তাহাকে রথের উপর লইয়া গেল। 
সহসা সেই পঞ্চবটার বনশ্রী। যেন মলিন হইয়া গেল, তরুগুলি যেন নীরবে 
কাদিতে লাগিল, পঙ্গীগুলি অবসন্ন হইয়৷ উড়িতে পারিল নাঃ__বনলক্ষমীকে 
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এ পি লা পি পালা প্পিবপছিলাি পপি ৯ লা পাগলি লাস্টি পাত পাস্তা সপাস্সিনিসপিসিশাসিরিউ সপস্পি সপ পপমপ্পিসপপপসপীপসপসল সপ স্পা শাসপি পাস পাপী 


রাবণ লইয়া গেলেন, গসেই বিপুল অন্থগোদ প্রদেশের বনরাজি হতশ্র হইয়া 
পড়িল। সীতাঁর আর্ত চীৎকারধবনি শুনিয়! সেই নির্জনে শুধু এক বৃদ্ধ 
মহাবীর যুবকের নির্ভীক সাহস লইয়া প্রতিরোধ করিতে দীড়াইলেন। 
তাহার কেশকলাপ হংসপক্ষের ম্যায় শুভ্র হইয়া গিয়াছে, দণ্ডতকারণ্যে 
বহুবসর বাস করিয়া বার্ধক্যে তিনি শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন,_তিনি 
পরের কলহ মাথায় লইয়া রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলেন। ধন্ত 
জটাযু। আজ এই হিন্ুস্থানে এমন কে আছেন--তিনি অন্তায়ের বিরুদ্ধে 
দাড়াহয়া তোমার মত প্রাণ দিতে পারেন ? 

সীতা আর্তনাদ করিয়া! বলিলেন,__প্রাম, তুমি দেখিলে না, এ বনের 
মৃগপক্ষীও আমাকে রক্ষা করিতে ছুটিতেছে।” যে কণ্নিকাঁরপুম্প সংগ্রহের 
জন্য তিনি বনে বনে ছুটিতেছেন+সেই কণিকারবন লক্ষ্য করিয়া বলিলেন-_ 


“ক্ষেপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ 1৮ 


হংসসারসময়ী আবর্তশৌভিনী গোদাবরীকে ভাফিয়। বলিলেন, 

“ক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ।” 
দিগ্ঙগনা দিগকে স্তৃতি করিয়া বলিলেন, 

“ক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ 1৮ 

রথ ক্রমশঃ লঙ্কার সন্নিহিত হইল, সীতা শ্বীয় অলঙ্কারগুলি দেহ হইতে 

ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন-_তীহার চরণের নুপুর বিছ্যতের মত,বক্ষোলদ্থিত, 
শুভ্র মুক্তাহার ক্ষীণ গঙ্গারেখার ন্যায়, আকাশ হইতে পতিত হইল । রাবণের 
পার্থ তাহার মুখখানি দিবসে উদ্দিত চন্দ্রের স্তায় মলিন দেখাইতে লাগিল, 
সীতার রক্তকৌষেয় বস্ত্রের একাদ্ধ রাবণের রথের পার্খে উড়িতেছিল। সেই 
শোকবিমূঢ়া সীতার দুরবস্থা! দেখিয়া! সমস্ত জগৎ যেন জুদ্ধ হইয়া মৌনভাবে 
গ্রকাশ করিল-_“থে সংসারে রাবণ সীতাকে হরণ করিতে পারে, সেখানে 
ধর্মের জয় নাই,_-সোনে পুণ্য নাই।” 


১৬৩ রামায়ণী কথ 





রর গস, এ 


রাবণ সীতাঁকে লঙ্কাপুরীতে লইয়া আসিলেন। “পঞ্বয় জগতের বিলাস- 
সম্ভারের সমস্ত সামগ্রী সংগৃহীতগচক্ষুকর্ণের পরিতৃপ্তির জন্ত যাহা কিছু কল্পনায় 
উপস্থিত হইতে পারে, লঙ্কায় তাহার সমম্ত সমাহৃত ? এই পরশ্ব্যযময়ী পুরী 
সীতাকে দেখাইয়! বাঁবণ বলিলেন__“তুমি আমার প্রতি গ্রীত হওএই সমস্ত 
রশবরয্য তোমার পদপ্রান্তে”-তোমার অশ্রকিন্ধ যুখপন্কজ আমাকে পীড়। দান 
করিতেছে । তোমার সুন্দর মুখ কেন শোকার্ত হইয়! থাকিবে ? তোমার ন্গিগ্ধ 
পল্পবকোঁমল পদধুগ্মের তলে আনার মস্তক রাখিতেছি রাবণ এমন ভাঁবে 
এ পর্যন্ত কোন রমণীর প্রেম ভিক্ষা করেন নাই। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন 
হও ।” সীতা এ সকল কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তিনি বিমূঢ় হইয়া 
পড়িয়াছিলেন, রাবণের প্রতি বারংবার রোষদীপ্ত বিরক্ত চক্ষে চাহিয়া! সীতা 
আরক্তগণ্ডে ও স্কুরিত অধরে তাহাকে বলিলেন-_ “যজ্ঞমধ্যস্থিত ব্রাক্মণের 
মন্ত্রপৃত ক্রগভাগুমণ্ডিত বেদী স্পর্শ করিবে, চণ্ডালের কি সাধ্য? রাক্ষস, 
তুমি নিজের মৃত্যু আকাঙ্ষা করিতেছ |” রাবণের দিকে দুণায় পৃষ্ঠ ফিরাইয়া 
সীতা মৌন হইয়! রছিলেন,অনবদ্যাঙ্গীর সমস্ত শরীর হইতে স্বণা ও অলৌকিক 
দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল । রাবণ অনন্তোপায় হইয়া বাক্ষসীদিগকে 
বলিলেন-৭ইহাঁকে অশৌকবনে লইয়! যাঁও, বলে হউক, ছলে হউক, 
মিষ্টবাক্যে হউক, ভয়-প্রদর্শনে হউক ইহাকে আমার বশীভূত করিয়া দাও ।” 

সেই অশোঁকবনের পুষ্পম্তবকনম্্র শাখা যেন ভূমিচুম্বন করিতে 
চাঁহিতেছে__অদুরে বিশাল চৈত্যপ্রাসাদ ; তাহার সহন্্র স্ষটিকম্তস্তের 
প্রত্যেকটির উপরে এক একটি ব্যাপ্্ের প্রতিমৃন্তি। নাঁনাঁবিচিত্র প্রতিসূত্তি 
শোভিত উপবন ৷ চম্পক, উদ্ধালক; সিন্ধুবার ও কোবিদাঁর বৃক্ষ অজন্র- 
পুজ্পসঞ্চয়ে সেই বনটি সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। হ্ন্দর স্থন্দর মণিখচিত 
সোপানপংক্তিতে সংবন্ধ কৃত্রিম সরোবর তটাস্তশৌভী বন্থতরুর পুষ্পপাতে 
ঈষৎ কম্পিত । এই রমণীয় উদ্যানে সীতার আবাসস্থান স্থির হইল। এই 
আরণ্যদৃশ্থের পার্থ বিষণ্ন মলিন শ্র/ সীতাদেবীর যে মুগ্তি বান্সিকী 








সীতা! ১৬১ 





সি সম লাস শিপ শাসিত "পতি পস্মি পল ৬ শপ সিরা তাপস 


আকিয়াছেন, আহীদ্একাস্ত নীরব মাধুধ্যে উতৎ্কট বাক্ষসীগণের সাহচর্যে 
অটল সতীত্বগর্ধের এবং করুণ শৌকাশ্রু দ্বারা আমাদিগের চিত্ত বিশেষরূপ 
আকুষ্ট করে। 

তীহার সহচারিণীগণ জ্র-বিকারে দুংস্বপ্রদৃষ্ই যমালয়ের চরের ন্যায় । 
বিভীষিকার জীবস্ত মুর্তি--কেহ একাক্ষী, কেহ লব্দিতোষ্টি, কেহ শন্কুকর্ণ 
কেহ ক্দীতনাসাঃ কেহু বা “্ললাটোচ্ছাসনীসিকা”-- তাহাদের পিজলচক্ষু 
অবিরত সীতাকে ভীতিপ্রদান করিতেছে । বিনতানায়ী রাক্ষপী বলিতেছে 
_-এসীতে, তোমার স্বামিন্সেহের পরাঁকাষ্ঠা দেখাইয়াছ, আর প্রয়োজন 
নাই, এখন পরাঁবণং ভজ ভর্ভীরম্চ | সম্মত না হইলে-__ 


“সব্ববান্্বাং ভক্ষ্যয়িষ্যামহে বয়ম্‌।৮ 


লম্থিতস্তনী বিকট রাক্ষসী মুষ্টি দেখাইয়া সীতাঁকে তর্জন করিতেছে, 
আর বলিতেছে-_“ইন্জের সাধ্য নাই, এ পুরী হইতে তোমাকে উদ্ধার করে, 
_ন্ত্রীলোকের যৌবন অস্থার়ী-যত দিন যৌবন আছে, মদিরেক্ষণে তত 
দিন স্ুখভোগ করিয়া লও _রাঁবণের সঙ্গে স্ুরম্য উদ্যান, উপবন ও 
পর্বতে বিচরণ কর । অস্বীকৃতা হইলে-_ 


“উৎপাট্য বা তে হৃদয়ং ভক্ষ্যয়িষ্যামি মৈথিলি।” 


জ্রুরদর্শনা চণ্ডোদরী এ সময়ে “ত্রীময়ন্তীং মহচ্ছ,লং” বিপুল শূল সীতার 
সম্মূথে ঘুরাইয়া বলিল--“এই ত্রাসোৎকম্পপর়োধরা হরিণ-শীবাক্ষীকে 
দেখিয়া আমার বড় লোভ হইতেছে-_ইহাঁর যকত, প্লীহা ও ক্রোড়দেশ 
আমি উৎপাটন করিয়া ভক্ষণ করি ।” প্রবশা রাক্ষসীও এই কথার 
অনুমোদন করিল এবং অজামুখী বলিল, “মগ লইয়া আইস? আমর! সকলে 
ইহাকে ভাগ করিয়া খাই ।৮ তৎপরে শুর্পণখ! তাগুব নৃত্য করিয়া বলিল-_ 
“ঠিক কথা, “নুর! চানীয়তাং ক্ষিগ্রম্” ৮ 

এই বিভীষিকাপূর্ণ বাজে উপবাসরুশ মৈথিলী এই সকল তর্জন 


১১ 


১৬২ রামায়ণী কথা 


গুনিয়া “ধৈরযযসুৎস্জ্য রোদ্দিতি।” নেত্র ছুটি জলওা্র আকুল হইল; 
সুন্দরী ধৈর্্যহীন হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। 

সীতার সুন্দর মুখ অশ্রুকলঙ্কিত' ধিনি ভূষণ পরিলে শিল্পীর শ্রম সার্ধক 
হয় তিনি ভূষণহীনাঃ ধিনি চিরসুখাভ্যস্তা, তিনি চিরহূঃখিনী-_ 

“মুখারা ছুঃখসন্তপ্তা, মগ্ডনাহী! অমপ্ডিতা |» 

একখানি ক্রিন্ন কৌযেয়বাস তাহার উপবাসকৃশ শ্রীঅ্গ ঢাকিয়! রাখিয়াছে। 
পৌর্পসানী জ্যোত্শার স্তাষ তিনি সমস্ত জগতের ইট্টর্ূপিণী। শোকজালে 
তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়! রাখিয়াছে+__ধূমাচ্ছ্ অগ্নিশিখার ন্তায় তাহার 
রূপ প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ পাইতেছে না, সন্ধিপ্ধ স্থৃতির সায় দে রূপ 
অম্পঈ। অশোকবৃক্ষে রক্ষিত নিঃসংজ্রদেহে ধ্যানময়ী কি চিন্তা 
করিতেছেন? লঙ্কার এই বিষম তেজোবিক্রম, এই অসামান্ শশর্য্য ! 
শত যোজন দূরে জটাবন্ষলধারী ত্রাতৃমাত্রস্থায় রামচন্দ্র এই ছুর্গম স্থানে 
আঁসিবেন কিরূপে ? রাক্ষসীর। একবাক্যে বলিতেছে, তাহা অসম্ভব হইতেও 
অসম্ভব । রাবণ তাহাকে দ্বাদশমাঁস সময় দিয়াছিলেন, তাহার দশমাস অতীত 
হইয়া গিয়াছে আর ছুই মাস পরে পাঁচকগণ রাবণের প্রাতরাশের 
(0751শে5:) জন্ত তাহার দেহ থণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে। সীতা এই 
নিঃসহায় রাক্ষসপুরীতে ন্বগণের মুখ দেখিতে পান নাঃ কেবল রাক্ষসীরা 
ভীহাকে নানাবিধ অশ্রাব্য বিভ্ীপ ও তাঁড়না করিতেছে । এদিকে রাবণ 
প্রায়ই সে স্কানে আসিয়া কখন ভয় দেখাইতেছে, কখন মধুরভাষায় 
বলিতেছে,_-“তোমার সুন্দর অঙ্গের যেখানেই আমার চক্ষু পতিত হয়, 
সেখানেই উহা! আবদ্ধ হইয়া থাকে, তোমার মত সর্ববাঁঙস্থন্দরী আমি 
দেখি নাই; তোমার চারু দস্ত এবং মনোহর নয়নদ্বর় আমাকে উন 
করিয়া! তুলিয়াছে। তোমার ক্রিম্ন কৌষেয়বাসধানি আমার চক্ষুর-পীড়া- 
দায়ক, লঙ্কার সমস্ত এশ্বর্য্য তোমার পদতলে ) বিলাঁসিনি, তুমি প্রসন্ন হও !” 
কিন্তু এই অন্শনকৃশা, শোকাক্রুপূরিতনেত্রা, ক্লিন্প কৌষেয়বসনা তাপসী 


সপ পাস পপ পিসী তা শপে পাসটি শা জিশি তে পাতি পা পাপা অপ পলো 





সীতা ১৬৩ 


শসপস্টিসিলাস্পািপািসপাপীশি রে স্পস্ট পি সী লালা স্লিপ পাখির শপ পাটি শি সস সচল উনিশ ৯ পা লালা আল পি পি সা পপি সম এট পি পাপা তাস পিতা 


ক্রোধরক্তিম মুখ বলিলেন, “আমার গ্রতি । যে দুষ্টচক্ষে চহিতেছ, তাহা 
এখনও কেন উৎপাটিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল না। দশরথ রাজার 
পুত্রবধূ পুণ্যঙ্লোক রামচন্দ্রের ধর্ম্পপত্বীর প্রতি ষে জিহ্বায় এই সকল পাপ 
কথা বলিলে-__তাহা এখনও বিদীর্ণ হইল না কেন? তোমার কালকপী 
রামচন্দ্র আসিতেছেন, এই অপ্রমেয় এশ্বর্য-শালিনী লঙ্কা অচিরে চির- 
অন্ধকারে লীন হইবে ।” এই বলিয়া স্কুপ্রিতাধর! সীত। সত্ব্ণ উপেক্ষার 
সহিত রাবণের দিকে পৃষ্ঠ ফিরাইয়া বসিয়৷ রহিলেন,_তীহার পৃষ্ঠলস্থিত 
একমাত্র বেণী রাক্ষসকুল-সংহারক মহাসর্পের,ন্তায় অকুষ্ঠিত হইয়। রহিল। 

রাবণ ক্রোধান্ধ হইয়া সীতাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন, তখন 
স্থলিতহেমস্বত্রা, মদবিহবলিতাঙ্গী, ধান্ঠমাঁপিনীনায়ী রাঁবণের স্ত্রী তাহাকে 
আলিঙ্গন করিয়া গৃহে লইয়া গেল। 

ইহার পরে সীতার উপর রাক্ষসীগণের যেরূপ তীব্র শাসন চলিল, 
তাঁহা অনুভব কর! ধাইতে পারে । কিন্ত সকল অত্যাচার উৎপীড়ন সহিতে 
হইবে বলিয়া কে এই ক্রিন্নদেহা কোমল ব্রততীকে এই অসাধারণ ব্রত- 
তেজোমগ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিল? কে এই ফুলসম রমণীকে শুলসম 
কাঠিন্ত প্রদান করিয়া তাহাকে রক্ষা! করিয়াছিল? কে এই অনশন, 
এই ছিন্নবাঁস+ 'এই ভূশয্যাক্লিষ্ট নবনীতকোমল দেহের ভিতর এই অপূর্ব 
অলৌকিক বিদ্যুতের শক্তি সঞ্চার করিয়া দিরাছিল? কোন্‌ স্বর্গীয় 
আশ! অসম্ভব রামাগমন ও রাক্ষসধ্বংসের পূর্বভাষ তাহার কর্ণে গুপ্রিত 
করিয়া অশান্তির মধ্যে তাঁহাকে কথঞ্চিৎ শান্তিকণ। প্রদান করিয়াছিল? 
কে এই বিলাস-খশ্বর্য্যকে ঘ্বণা ও উপেক্ষা করিতে শিখাইয়া সীতাকে 
পবিত্র ষজ্ঞাগরির স্যাঁয় সমুদ্দীপ্ত করিয়া আমাদের অন্তঃপুরের আদর্শ করিয়া 
রাখিয়াছে? এই সকল প্রশ্রের এক কথায় উত্তর দেওয়া যাইতে পারে, 
তাহীতে আমাদের ভ্রমের আশঙ্কা নাই । এই দৈম্তের মধ্যে এই আশ্ষ্য্য 
শ্বধ্য১ এই কোমলতাঁর মধ্যে এই অসম্ভব দৃঢ়তা যদ্্ারা সঞ্চারিত 


১৬৪ ব্ামায়ণী কথা 





সিল এপি উপর "সিসি ভার 


হইয়াছিল, তাহার নাম বিশ্বাস; বিশ্বাস-ব্রতের ফল অবসথাস্ভাবী, সীতা। সেই 
বিশ্বাসের বলে যেন দূর ভবিষ্যতের গর্ভ বিদারণ করিয়া পুপ্যের জয় প্রত্যক্ষ 
করিয়া এত তেজস্বিনী হইয়াছিলেন। 

কিন্তু অসামান্ভ বিপৎসম্কুল অবস্থায় নিপীড়ন সহ করিয়। ধৈর্য্যরক্ষা করা 
সকল সময় সম্ভবপর হয় না। কথন কখন সীতা! ভূতলে পড়িয়৷ অজন্র 
কাদিতে থাকিতেন, তিনি দুঃখের সীমা দেখিতে না! পাইয়া কত কি 
ভাবিতেন! কখন মনে হইত» রাবণ-কথিত দুইমাস চলিয়া গিয়াছে, 
স্পকারগণ তাহার দেহ থণ্ড খণ্ড করিয়া রাবণের ভোজনের উপযোগী 
করিতেছে ; কখন মনে হইত, চতুর্দশবৎসর ত পূর্ণ হইয়। গিয়াছে, রাম 
হয় ত অযৌধ্যায় ফিরিয়া গিয়াছেন ; বিশীলনেত্রা রমণীগণের সঙ্গে তিনি 
আনন্দে কালাতিপাঁত করিতেছেন। এই কথ৷ ভাবিতে তাহার হৃদয়ে 
দারুণ আঘাত লাগিত। তিনি বিশুষমুখী হইয়া নিরাশ্রয়ভাবে চতুর্দিকে 
দৃষ্টিপাত করিতে থাকিতেন”তখন তাঁহার সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইয়াও যেন 
প্রকাশ পাইত না 

“পৃদ্ধিনী পঙ্কদিপ্ধেব বিভাতি ন বিভাতি চ।৮ 

কখন মনে হইত, রামচন্দ্র হয় ত তাহার জন্য শোকাকুল হন নাই__ 
তাহার হুদয় যোগীর ন্তায়--পংসারের ন্থছুঃখের উর্ধে, তিনি পূজা ও 
ভালবাসা আকর্ষণ করেন, তিনি নিজে কাহারও জন্ত কখনও ব্যাকুল হন 
নাই-_এই ভাবিতে তাহার হৃদয় ছুরুদুকু করিয়া উঠিত, তিনি আপনাকে 
একান্ত নিরাশ্রয় মনে করিতেন। কখন ব! রাক্ষসীগণের তাড়না অসহ্য 
হইলে তিনি কুদ্ধন্বরে বলিতেন--“রাঁক্ষসিগণ, তোমরা অধিক কেন বল, 
আমাকে ছিন্ন ভিন্ন বা বিদীর্ণ করিয়া ফেল, অথবা অগ্নিতে দগ্ধ কর, 
আমি কিছুতেই রাঁবণের বশীভূত হইব না।» এই ভাবে তিনি একদিন 
দুঃখের প্রীস্তসীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেনঃ অশোকের একটি শাখা 
অব্লম্থন করিয়। দীড়াইয়। তিনি ভাবিতেছিলেন, তাহার প্রাণ বড় 


পাত | পিপাসা পিএ এসি তি বল 


সীত। ১৬৫ 


সস শাসন 








ব্যাকুল হইয়া পঞ্ডিয়াছিল। এই সময় কে ীহাকে শিংশপাবৃক্ষের অগ্রভাগ 
হইতে চিরমধুর দ্বামনীম শুনাইল, সেই নাম শুনিয়া অকন্াৎ তাঁহার চিত্ত 
মথিত হইয়া চক্ষের প্রান্তে অশ্রকণ! দেখা দিল । সেই সুকেণী সজলনেত্রে 
তাহার কেশ-সংবৃত মস্তকের বক্র কেশরাশির ভার এক হস্তে অপম্যত 
করিয়! উদ্ধমুথে চিরেপ্সিত-দয়িত-নাম-কীর্তনকারীকে দেখিতে লাগিলেন । 
অনাবৃষ্টি-সন্তপ্চ পৃথিবী যের'প জলবিন্দুর জন্ভ উতৎকন্ঠিতভাঁবে প্রত্যাশা! করে, 
মধুর রামকথা! শুনিবার জন্ত তিনি সেইরূপ ব্যগ্র হইয়! অপেক্ষা করিলেন। 

হন্মান রুতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, “হে, ক্রিশ্নকৌষেয়বাসিনি, আপনি 
কেঃ অশোকের শাখা অবলম্বন করিয়া দাড়াইয়াছেন। আপনার 
পদ্মপলাশচক্ষু জলভারে মুহুমূহু আকুল হইতেছে কেন? আপনি কি বশিষ্ঠের 
সত্রী অরুন্ধতী,__ন্বামীর সঙ্গে কলহ করিয়া এখাঁনে আমিয়াছেন কিংব! 
চন্্রহীন! হইয়া চন্দ্রের রমণী রোহিণী পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন? আপনি 
যক্ষ+ রক্ষ+ বন্থঃ ইহাদের কাহার রমণী? আপনি ভূমি স্পর্শ করিয়! 
রহিয়াছেন, আপনার অশ্রু জল দেখ। যাইতেছে, এজন্ত আমার আপনাকে 
দেবতা বলিয়াঁও বোঁধ হইতেছে না। যদি আপনি রামের পত্ধী সীতা হন, 
ছুরাত্মা রাবণ যদি জনস্থান হইতে আনিয়া আপনার এ দুর্দশা করিয়া 
থাঁকেঃ তবে সে কথা বলিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।৮ সীতা সংক্ষেপে 
নিজের পরিচয় দিয়া হনুমান্কে সমীপবর্তী হইতে আজ্ঞা করিলে দূত নিয়ে 
অবতরণ করিলেন। তখন হনুমান্কে দেখিয়া তিনি শঙ্কিত হইলেন, 
সহস! মনে হইল, এ ত ছদ্মবেশধারী রাঁ€ণ নহে? যিনি দয়িতের সংবাদ- 
প্রাপ্তির আশায় ক্ষণপূর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়! উঠিয়াছিলেন, তিনি সহস! 
ভয়বিহ্বল! হইয়া পড়িলেন? ভয়ে অশোকের শাখা হইতে বাহুলতা স্মলিত 
হইয়া পড়িল, তিনি মুত্তিকার উপর বসিয়া পড়িলেন। 

“যথ। যথ লমীপং ঙ হনুমান্ুপসর্পতি । 
তথা তথা রাবণং সা তং সীতা পরিশস্কতে |” 


১৬৬ রামায়ণী কথা 

কিন্ত এই সন্দেহ দুর করা হনুমানের পক্ষে সর্ছইল। রামের 
সংবাদ পাইয়। সীতার মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল, কৃশাঙীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ 
হইল। তিনি একটি কথ ইঙ্গিতে হনুমানের নিকট বারংবার জানিতে 
চাহিলেন-_রাম তাহার জঙন্ত শোকাতুর হইয়াছেন কি না? হনুমান্‌ 
তাহাকে জানাইলেন, “যিনি গিরির ন্তায় অটল, তিনি শোকে উন্মন্ত 
হইয়া পড়িয়াছেন, তাহার গাস্তীধ্য চূর্ণ হইয়া! গিয়াছে । দিবারাত্রি শাস্তি 
নাই, _কুন্থমতরু দেখিলে উন্মত্বভাবে তিনি আপনার জন্য কুন্থুম তুলিতে 
যান পল্সপ্রস্থনগন্ধি নন্দমারুতের স্পর্শে মনে করেন, ইহা আপনার মৃদু 
নিশ্বাস, স্ত্রীলোকের প্রিয় কোন সামগ্রী দেখিলে তিনি উন্মত্ত হইয়! 
আপনার কথা বলিতে থাকেন, জাঁগরণে আপনার কথা ভিন্ন আর কিছু 
বলেন না, আবার সপ্ত হইলেও-_ 


“সীতেতি মধুরাং বাণীং ব্যাহরন্‌ প্রতিবুধ্যতে |” 
তিনি প্রায়ই উপবাসে দিনযাপন করেন__ 
“ন মাংসং রাঘবে। ভূড.তে ন চৈব মধু সেবতে ।” 
এই কথা শুনিতে শুনিতে সীতা আর সহা করিতে পারিলেন নাঃ 
সাশ্র-চক্ষে বলিয়া উঠিলেন-_ 
“অমৃতং বিষসংপৃক্তং ত্বয়! বানরভাধিতম্‌।” 
হে বানর, তুমি বিষ-মিশিত অমুতের মত কথ! আমাকে শুনাইলে। রাম 


আমার প্রতি অনুরাগী এই কথা অমুতোপম এবং তিনি আমার জন্ত এত 
কষ্ট পাইতেছেন, তাহা৷ আমার পক্ষে বিষতুল্য | 


তৎপরে হনূমান্‌ রামের করভূষণ অন্ুরীয় অভিজ্ঞান স্বরূপে সীতাঁকে 
প্রদান করিলেন__ 


“গৃহীত প্রেক্ষমাঁণা সা! ভর্ত,২ করবিভূবিতম্‌ 
ভর্তারমিব সম্প্রাপ্তা সা সীতা মুদ্দিতাভবৎ ॥” 


সীতা ১৬৭ 


৬ এ পাটি শি লি লা বাদি পা সি লি সিসি লে সবি এ ৭ পিপি লি 


তখন সেই চর্রুধ্ধীর বহুদিনের ছুঃখ ঘুচিয়া যে আননারেখায় গণ্য 
উল্লসিত হইয়! উঠিয়াঁছিলঃ তাহা! আমর চিত্রিত করিতে পারিব না-_সেই 
অঙ্গুরীয় সুথস্পর্শে বহুদিনের স্ৃতিঃ বহু স্থখ ছুঃখ, নেই গদগদনাদী গোঁদাবরী 
পুলিনের রামসঙ্গ, কত আদর ও ন্লেহের কথা মনে পড়িল, তাহার 
রুষপক্ষমীস্ত চক্ষুর কোণ হইতে অজন্্র অশ্রবিন্দু পতিত হইতে লাগিল। 
হন্মান্‌ সীতাকে পৃষ্ঠে করিয়া রামের নিকট লইয়া! যাঁইতে চাহিলে সীতা! 
্বীরুতা হইলেন না।--“রাক্ষসেরা পশ্চাঁৎ অগ্ছসরণ করিলে আমি সমুত্রের 
মধ্যে পড়িয়া যাইব, আর স্বেচ্ছাপূর্ববক আমি পরপুরুষ স্পর্শ করিব না।” 

আর একদিনের চিত্র মনে পড়ে,__রাঁক্ষসগণ নিহত হইয়াছে, সীতাঁকে 
বিভীষণ রামের নিকট লইয়া যাইতে আদিলেন। নানা রত্ব ও বিচিত্র বন্ত 
দেখিয়া পাঁংশুগুতিতসর্ববাঙ্গী সীতা৷ বলিলেন-_ 

“অস্সাতা দ্রষ্,মিচ্ছামি ভর্তারং রাক্ষসেশ্বর |” 

ইনৃমান্‌ সীতার সঙ্গিনী রাক্ষসীদিগকে তাড্না করিতে গেলে ক্ষমাণীল। 
সীতা বাঁরণ করিয়া বলিলেন, “প্রভুর নিয়োগে ইহার! যাহ।৷ করিয়াছে, 
তজ্জন্ত ইহারা দণ্ডার্থ নহে” 

তাহার পর বিশাল সৈন্সজ্ঘের সম্মুখে রাম সীতাকে অতি কঠোর 
কথ! বলিলেন, লজ্জায় লজ্জাবতী যেন মরিয়া গেলেন, কিন্ত তেজশ্বিনীর 
মহিম! স্ফুরিত হইয়। উঠিল ৮__রামের কঠোর উক্তি প্রাকুতজনোচিত, ইহা 
বলিতে সাধ্বীর ক দ্বিধা কম্পিত হইল না__-তিনি পতির পদে অশেষ 
প্রণতি জানাইয়া মৃত্যুর জন্ত প্রস্তত হইলেন এবং উদ্যত অশ্রু মার্জনা করিয়া 
অধোমুখে স্থিত স্বামীকে প্রদক্ষিণপূর্ববক জলন্ত চিতায় প্রবেশ করিলেন। 

তৎপরে কধিতন্থবর্ণপ্রতিমার স্তাঁয় এই দেবীকে উঠাইয়া অগ্নি রামের 
হন্যে অর্পণ করিয়া বলিলেন,_-“ধিনি আজন্মশুদ্ধা, তাঁহাকে আর আমি 
কি শুদ্ধ করিব।” 

উত্তরাকাণ্ডের শেষ দৃষ্টি হাদয়বিদারক,--বনে বিসর্জন দিবার অন্ত 


১৬৮ রাঁমাবণী কথ 


ওটি সলিড চি আপস পাস আপা 


লক্ষণ সীতাঁকে লইয়া! গিয়াছেন, তীররুহ ৃক্ষমালা়ী” সুশোভিত সুন্দর 
গঙ্গার পুলিনে আসিয়া লক্ষ্মণ বালকের স্তাঁয় কাদিতে লাগিলেন। লক্ষণের 
কানা দেখিয়া সীতা-বিন্মিতা হইলেন, এই স্থন্দর গঙ্গার উপকূলে আসিয়া 
লক্ষণের কোন্‌ মনোব্যথা জাগি উঠিল বুঝিতে পাঁরিলেন না/-_“তুমি ছুই 
রাত্রি রামচন্দ্রের মুখারবিন্দ দেখ নাই, সেই ক্ষোভে কি কী'দিতেছ ?” 
অতকিতা সীতা! এই প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু শেষে যখন লক্ষ্মণ তাহার পদমূলে 
নিপতিত হইয়! বলিলেন, “আজ আমার মৃত্যু হইলেই মঙ্গল হইত» এবং 
কঠোর কর্তব্যের অনুরোধে মর্ম্মচ্ছেদী বিসর্জনের সংবাদ জানাইলেন,__ 
তখন স্থির বিগ্রহের ন্তায় সীতা দীড়াইয়৷ রহিলেন, হয় ত গঙ্গানীরসিক্ত 
তীরতরুর পুষ্পসারসমৃদ্ধ গন্ধবহ তখন সীতার ললাটের স্বেদ ও চক্ষের অশ্রু 
মুছিবার জন্ত তাহাকে ধীরে ধীরে স্পর্শ করিতেছিল-_গঙ্গার তীরে দাড়াইয়! 
পাষাণ প্রতিমার ন্তায় তিনি দুঃসহ সংবাদ সহা করিলেন, পরমুহূর্তে বিকল 
হইয়া লক্ষমণকে বলিলেন-_“লক্সণঃ রামচন্দ্রের সঙ্গে যে বনবাস আনন্দে 
সহিয়াছিলাম, আজ রাম ছাড় সেই বনবাস কেমন করিয়া সহিব ?” 
তাহার কপোঁলে অজন্র অশ্ুবিন্দু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, সীত৷ সেই 
অশ্রু মার্জনা না করিয়া বলিলেন, প্খধিগণ ঘর্দি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 
তোমার কেন বনবাস হ্ইয়াঞ্হ--আামি কি উত্তর দিব? প্রভূ, তুমি 
আমাকে নির্দোষ জানিয়াও আমায় এই বিপদ-সমুদ্রে ফেলিলে, আজ এই 
গঙ্জাগর্ভই আমার শাস্তির একমাত্র স্থান; কিন্ত আমি তোমার সন্তান 
ধারণ করিতেছি--এ অবস্থায় আত্মহত্যা উচিত নহে।» 

গঙগাতীরে দাঁড়াইয়া সীতা নীরবে অশ্রমোচন করিতে লাগিলেন এবং 
শেষে বলিলেন-_ 


পতিহি দেবত। নার্ধ্যাঃ পতি্বদ্ধু পতিগু রঃ 
প্রাণৈরপি প্ররিয়ং তম্মাত্তর্ত.ঃ কার্য্যং বিশেষতঃ | 


সীতা ১৬৯ 


শে দিশসলা পিপিপি তিসল সপসটিলা পিসী পাশ সত ০ শসপসিস্ম্পিসিলা তাপ কস্ট পিস লিস্পশিসিপাস্লিশ লিপ সল পাবা পট পপি স্পা পসটিত পিতা পতি পত্িজাসপিশ পাটি সপ সিসির ও সপ সপ সস 


পতি নারীগণের দেঁবতা, বন্ধু ও গুরু, তাহার কাধ্য আমার প্রাণাপেক্ষ! 

প্রিয় |” অশ্ররুদ্ধ গদগদকণে লক্ষ্ষণকে বলিলেন-_“লক্ষ্পণ, এই দুঃখিনীকে 
পরিত্যাগ করিয়া বাঁও, রাজার আদেশ পালন কর ।” 

ইহার অনেক দিন পরে একদ! সমশ্ড সভাসদ-পরিবুত মহারাজ রামচন্রর 
সীতাকে পরীক্ষার জন্ত আহ্ব।ন করিয়াছিলেন,__সেদিন, ক্রিশ্ন কৌষেয়- 
বসনা করুণাময়ী ছুঃখিনী সীতা যুক্ত-করে বলিলেন, “হে মাঁতঃ বসুন্ধরে, 
যদ্দি আমি কায়মনোবাক্যে পতিকে অচ্চনা করিষা থাকিঃ তবে আমাকে 
তোমার গে স্থান দাও ।” 

সীতার কাহিনী, দুঃখ, পবিত্রত। এবং ত্যাগের কাহিনী । এই সত্য চিত্র 
বাল্সীকি চিরজীবস্ত করিয়া! রাখিয়াছেন। ইহাঁর বিশাল আলেখ্য হিন্দু- 
স্থানের প্রতি গৃহে গৃহে এখনও স্থশোভিত 1 অলক্ষিতভাবে সীতার সতীত্ব 
হিন্দুস্থানের পত্রীকুলের মধ্যে অপূর্বব সতীত্ববুদ্ধির সঞ্চার করিয়া আমাদের 
গৃহস্থালীকে পবিভ্র করিয়া রাঁখিয়াছে । নূতন সভ্যতার স্রোতে নৃতন 
বিলাস-কলা-ময় চিত্র দেখিয়! যেন সেই স্থায়ী ও অমর আলেখ্যের প্রতি 
আমর! শ্রদ্ধাহীন না! হই ! এস মাতা ! তুমি সহন্র সহশ্র বৎসর গৃহলক্ষ্ীর 
সায় হিন্দুর গৃহে, ষে পুণ্যশক্তির সঞ্চার করিয়াছ-__তাহার পুনরুদ্দীপন কর, 
আবার ঘরে ঘরে তোমার জন্ত মঙ্গলঘট গ্রতিষিত হউক। তুমি ভারত- 
বাঁসিনীদিগের লজ্জা; বিনয় ও দৈন্ে, তুমি তীহাদিগের কঠোর সহিষ্ুতায়, 
প্রাণের প্রতি উপেক্ষায় ও পবিত্র আত্মসনর্পণের মধ্যে বিরাজ কর। 
তোমার সুকোমল অলক্তকরাগ-রঞ্রিত পদধুগ্ের নৃপুর-মুখর সঞ্চালনে 
গৃহে গৃহে স্বর্গীয় সতীত্বের বার্তা ধবনিত হউক। তুমি আমাদের আদর্শ 
নহ, তুমি আমাদের প্রাপ্ত, _তুমি কবির সৃষ্টি নহ,__তুমি ভগবানের দান। 
আমাদিগের নান! দুঃখ ও বিড়ম্বনার মধ্যে তোমারই প্রতিচ্ছায়া অলক্ষ্যে 
ভাসিয়৷ বেড়ায় ও তাহাতেই মমন্ত দৈন্ত খুচিয়া আমাদের ম্বর খাদ্য ও ছিন্ন 
কম্থার নিদ্রা পরম পরিতৃপ্তিকর হইয়া উঠে। 


হনুমান্‌ 


যৌথ-পরিবারে পিতা মাতা ত্রীত৷ এবং পত্বীর বেরপ স্থান, ভৃত্য বা 
পচিবেরও সেইরূপই একটি স্থান; এই বিচিত্র প্রীতির সম্বন্ধে তাঁগের 
ভাবে মহিমাদ্বিত হইয়! গৃহ্ধর্্মকে কিরূপ অথগ্ড নৌন্দধ্য প্রদান করিতে 
পারে,--রামায়ণকাব্যে তাহা উৎকষ্টভাবে প্রদশিত হইয়াছে । 

হনৃমান্‌ প্রথমতঃ সু গ্রীবের সচিবরূপে রামলক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হন। 
ইনি মচিবোচিত সদ্গুণাবলীতে ভূষিত ) ইহার প্রথম আলাপ শ্রবণ 
করিয়াই রাম মুগ্চচিত্তে লক্ষষণকে বলিয়াছিলেন_-“এ ব্যক্তিকে ব্যাকরণ- 
শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শা বলিয়া! বোধ হয়, ইহার বন্ৃকথার মধ্যে একটাও 
অপশব্ধ ক্রুত হইল না+”-_ 


“বহু ব্যাহরতাঁনেন ন কিঞ্িদপশবিত্তম্‌।” 


"ধক্‌, বু ও সামবেদে পারদর্শী না হইলে এভাবে কেহ কথা৷ কহিতে 
গাঁরে না। ইহার মুখ, চক্ষু, ত্র দৌষশূন্ত এবং কণ্ঠোচ্চারিত বাণী হৃদয়- 
ঘুধিণী। অশোকবনে সীতা; সঙ্গে পরিচয়ের প্রা্কালে ইনি তাহার সহিত 
সংস্কতভাষায় কথোপকথন করিবেন কি না--মনে মনে বিতর্ক করিয়া- 
ছিলেন। সমুদ্রের তীরে জান্বান্‌ ইহাকে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের বরণীয় 
বলিয়। নির্দেশ করিয়াছিলেন। 

স্ৃতরাং দেখা যাইতেছে, ইনি শান্তরদর্শা ও সুপঙ্খিত ছিলেন। কিন্ত 
গুধু পাণ্ডিত্যই সচিবের প্রধান গুণ নহে, _অটল প্রতুভক্তিও তাহার 
অত্যাবশ্তাক গুণ। 

স্থুগ্রীব বালীর ভয়ে জগৎ ত্রমণ করিতেছিলেন । কোথায় গ্রথর- 
সৌরকরমণ্ডিত যবন্ধীপঃ কোথায় রক্তিমাভ ছুরতিক্রম্য লোঁহিতসাগরের 


হনৃমান্‌ ১৭১ 


শাপলার ইসস এই এ ই 


খক্জ্রর ও গুবাকতরুঁপূর্ণ বেলাভূমি, কোথায় বা দক্ষিণসমুদ্রের সীমাস্তস্থিত 
স্থির অভ্রাবলীর স্তায় পুষ্পিতক পর্বত--পৃথিবীর নান। দিগ্দেশে ভীতচিন্ডে 
স্ুগ্রীব পর্য্যটন করিতেছিলেন। তখন যে কয়েকটি বিশ্বস্ত অনুচর সর্ববদ। 
তাহার পার্বন্তী ছিলেন, তন্মধ্যে হনুমান্‌ সর্ববপ্রধান। স্ুগ্রীবের প্রতি 
অটল ভক্তির তিনি নানারূপে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এম্থলে একটি 
ৃষ্টাত্তের উল্লেখ কর! যাইতেছে । 

সমুদ্ধোপকূলে উপস্থিত হইয়া বানরসৈস্ত এক সময়ে একান্ত হতাশ হইয়া 
পড়িল সীতার সন্ধান পাওয়। গেল না স্থগ্রীবের নির্দিষ্ট একমাসকাল 
অতীত হইয়৷ গিয়াছে, অতঃপর স্ুগ্রীবের আদেশে তাহাদের শিরশ্ছেদ 
অবসথস্তাবী, এই শঙ্কায় বানরবাহিনী আকুল হইয়! উঠিল। তাহারা পরি- 
্রান্ত ক্ষুৎপিপাসাতর, নিরাঁশা গ্রস্ত এবং মৃত্যুদণ্ডের ভয়ে ভীত । পিপাসার 
াড়নায় ইতত্ততঃ পর্যটন করিতে করিতে তাহার! একস্থলে পল্পরেণুরক্তাঙ্গ- 
চক্রবাকদর্শনে এবং জলভারার্র-শ্লীতলবাু স্পর্শে কোঁন জলাশয় অনুরব্তী 
বিবেচনায় অগ্রসর হইতে লাগিল | প্রাণের ভয় বিসর্জন দিয়া তাহার! 
বহুক্রোশব্যাপী এক গভীর অন্ধকারগুহার মধ্যে জলাম্বেষণে দুরিতে ঘুরতে 
সহস! পৃথিবীনিম্নে এক সাধুপুষ্পিত বাপীবহুল মনোরম রাজ্য আবিষ্ষার 
করিয়া ফেলিল। ক্ষুধাতৃষ্ণা৷ নিবারিত হইলে, তাহার প্রাণের আশঙ্কায় 
পুনরায় বিকল হইয়! পড়িল । তখন যুবরাজ অঙ্গদ ও সেনাপতি তাহার 
সমস্ত বানরবৃন্দকে সম গ্রীবের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়৷ তুলিলেন। তাহারা 
বলিলেন__পকিফিন্ধ্যায় ফিরিয়া গেলে ক্রুরপ্ররতি গরীবের হস্তে আমাদের 
মৃত্যু নিশ্চিত। এস, আমরা এই সুরক্ষিত সুন্দর অধিত্যকায় স্থখে বাস 
করি, আর স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার প্রয়োজন নাই |” সমস্ত বানরসৈন্ত 
এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিল-_“স্থগ্রীব উগ্রন্থভাব এবং রাম স্ত্রেপ। 
নি্দিষ্টকাল অতীত হইয়াছে, এখন রামের প্রীতির জন্য ন্ুগ্রীব অবশ্যই 
আমাদিগকে হত্যা করিবে 1” হুনুমান্‌ ন্ুগ্রীবকে ধর্মজ বলিয়া উল্লেখ 


১৭২ রামায়ণী কথা 


শি পা আপত্তি লা পা 


জননীসমা তৎপত্বীকে গ্রহণ করে, সে অতি জথন্ত ; বালী এই দুরাচারকে 
রক্ষকরূপে দ্বারে নিয়োগ করিয়া বিলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু এ 
ুষ্ গ্রস্তরদ্ধার! গর্তের মুখ আচ্ছাদন করিয়া আসে, স্থতরাং তাহাকে আর 
কিরূপে ধর্শজ্ি বলিব? স্ুগ্রীব পাপী, কৃতত্ব ও চপল । সেন্বয়ং আমাকে 
যৌবরাঁজ্য প্রদান করে নাঁই, বীর রামই আমার যৌবরাজ্যের কারণ।। 
রামের নিকট প্রতিষ্ষত হইয়া সে প্রতিজ্ঞা বিস্বৃত হইয়াছিল । লক্ষণের 
ভয়ে জানকীর অদ্বেষণার্থ আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছে, তীহার আবার 
ধর্শজান কি? সে স্থতিশাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘন করিয়াছে । এখন জ্ঞাতি- 
বর্গের মধ্যে কেহ আর তাহাঁকে বিশ্বাস করিবে না। সে গুণবান্‌ ঝা 
নিগুণ হউক, আমাকে সে হত্যা করিবে-_-আমি শক্রপুত্র 1” 

অঙ্গদের এই সকল কথায় বাঁনরগণ সত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল, 
তাহারা ক্রমাগত বাঁলির প্রশঃস! ও স্গ্রীবের নিন্দাবাদ করিতে লাগিল । 

এই উত্তেজিত সৈন্যমগুলীর মধ্যে হনুষান্‌ অটলসঙ্কল্লারূঢ়। তিনি 
দৃঢম্বরে বলিলেন-_-“বুবরাজ, আপনি মনে করিবেন না; এই বানরমণ্ডুলী 
লইয়। এই স্কানে আপনি রাজত্ব করিতে পারিবেন । বানরগণ চঞ্চলম্বভাব, 
তাহারা এখানে স্ত্রীপুত্রহীন হইয়া কখনই আপনার আজ্ঞীধীন থাকিবে না । 
আমি মুস্তকঠে বলিতেছি, এই জান্ববান্ সুহোত্র, নীল এবং আমি, 
আমাদিগকে আপনি সামদানাদি রাঁজগুণে এমন কি উৎকট দণ্ড দ্বারাও 
স্থগ্রীব হইতে ভেদ করিতে পারিবেন না। আপনি তাঁহীদের বাঁক্যে এই 
গর্ভে অবস্থান নিরাপদ মনে করিতেছেন, কিন্ত লক্ষণের বাঁণে ইহার 
বিদারণ অতি অকিঞ্চিৎকর ৮ 

বিপৎকালে এই ধৈর্য্য ও তেজ প্রকাশ করিয়া হুনুমীন্‌ বাঁনরমগুলীকে 
আঙ্মকলহ ও গৃহবিচ্ছেদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। 

হনুমান স্থুগ্রীবের শুধু আজ্ঞাপাঁলনকারী ভূত্য ছিলেন না, সতত 


হনুমান ১৭৩ 


সি প্রিলি লাশ সিল দিলি লন সপ সতী পিসি শা সিতীস্টি পাতার সিল সিলী সদ প্লিস তাস আঁ লাস লা সিল লন পিল সিল আদ সপ ১ 


তাহাকে ুমন্ত্রণ। দ্বারা তাহার কর্তব্যবুদ্ধি বদ্ধ করিয়া দিতেন | রাত 

মুনির আশ্রম সন্নিকটে খাস্মুখ পর্বতে প্রবেশ বাঁলীর নিষিদ্ধ, জগদ্ত্রমণ- 
ক্লান্ত সুগ্রীবকে ইনিই ইহা বুধাইয়া দিয়াছিলেন। বালীবধের পরে যখন 
বর্ষাক্ষয়ে শরৎকালের স্চনায় গিরিনদীসমুহ সম্থরগতি হইল--তাহাদের 
পুলিনদেশ ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল, সেই সিকতাভূমিশোভী শ্যাম 
সপ্তচ্ছদতরুর তরুণ পল্লব এবং আসন ও কোবিদারবৃক্ষের কুসুমিত সৌন্দধ্য 
গগনাবলহ্বিত হইয়৷ গিরিসানুদেশে চিত্রপটের ন্থায় আহ্কিত হইল--সেই 
স্থথশরৎকালে কিক্বিন্ধ্যাপুরী রমণীগণের সমতালপদাক্ষর তন্ত্রীগীতে বিলাঁসের 
পথ্যস্কে সুগ্রীব সুখন্বপ্পে বিভোর ছিল,_-স্থুগ্রীবের শুরু প্রাসাদশেখর 
কাঞ্ীর নিস্বন এবং স্থলিত হেমস্থত্রের ছিল্লোলে স্বপ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। 
তখন কিক্ধিন্ধ্যার গিরিগুহার একটি স্থানে ফ্ুবনক্ষত্রের স্তায় কর্তব্যের স্থির- 
চক্ষু জাগ্রত ছিল-_তাহ! বিলাসের মোহে ক্ষণেকের জন্কও আচ্ছন্ন হয় নাই, 
তাহা সতত প্রত্ুর হিতপন্থার প্রতি স্থিরলক্ষ্য ,ছিল। লক্ষণের কিক্ষিন্ধ্যা- 
প্রবেশের বহু পূর্ব্বেঃ শরৎকাল পড়িতে না পড়িতে হনূমান্‌ স্গ্রীবকে রামের 
সঙ্গে তাহার প্রতিশ্ররতির কথা স্মরণ করাইয়া দ্রিয়াছিলেন। সমস্ত বানর- 
বাহিনীকে রামকার্যে সমবেত করিবার জন্ত আদেশ বাহির করিয়! লইস়্া- 
ছিলেন। সে আদেশে এই-_ 


“ত্রিপঞ্চরাত্রাদৃদ্ধং যঃ প্রাপ্,য়াদিহ বানরঃ। 
তস্ত প্রাণান্তিকো দণ্ডো৷ শাত্র কাধ্যা বিচারণ! ॥” 


“যে বানর পঞ্চদশ দিবসের পরে কিছ্ষিন্ধ্যায় উপস্থিত হইবে, তাহার 
প্রাণদড হইবে--ইহাঁতে আঁর বিচারবিবেচনা নাই 1” 

ইহার পরে রোধস্ফুরিতাধরে লক্ষণ কিফিন্ধ্যায় এরবেশ করিলেন । 
বিলাসী সুগ্রীব বিপদ সম্যক্রূপে উপলব্ধি না করিয়া ক্রুরকটাক্ষে অঙ্গদের 
দিকে চাহিয়া! বলিয়াছিলেন--. 


১৭৪ রামায়ণী কথ। 


৮ সিটি উপ আর হট স্লিপ সত স্পা ত পাস পস্পিসপসপিস সপ সি তা স্পস্ট এ এপ পাস 
২ 


“ন মে দুর্বযান্ৃতং কি্ধিক্নাপি মে ছুরনুভিতম্‌। 
লক্ষ্মণে! রাঘবভ্রাতা ক্রুদ্ধঃ কিমিতি চিন্তয়ে ॥ 
ন খবস্ মম ত্রাসো লক্ষ্পণান্নপি রাঘবাৎ। 


মিত্রং তস্থানকুপিতং জনয়ত্যেব সম্ত্রমম্‌ 
সর্বথা স্থকরং মিত্রং ছুক্রং প্রতিপালনম্‌ ॥৮ 


“আমি কোনরূপ অন্তায় আচরণ বা দুর্ব্যবহার করি নাই ; ব্রাঁমচন্দ্রের 
ভাই লক্ষণ কেন ক্রোধ করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। লক্ষণ 
হইতেই কিঃ রাম হইতেই কি আমার ত ভয় করিবার কিছু নাই; তবে 
বিন! কারণে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এইমাত্র আশঙ্কা । মিত্রলাভ অতি সুলভ, 
কিন্ত মৈত্রী রক্ষা করাই কঠিন ।” 

তখন বড় বিভ্রাট দেখিয়া! হনুমান কামবশীভূত স্ুগ্রীবকে অদৃরস্থ 
পুষ্পিত-সপ্তচ্ছদ বৃক্ষ দেখাইয়া শরৎকালের আবির্ভাব বুঝাইয়! দিলেন__ 
“রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ আর্ত, তাহারা কষ্ট পাইতেছেন, আঁপনি প্রতিশ্রতি- 
পালনে তঞ্পর হন নাই,_-উীহার! দুঃখে পড়িয়া ক্রোধের কথা বলিলে 
তাহা আপনার গণনীয় নহে । আপনি পরিবারবর্গের ও নিজের যদি কুশল 
চাঁন, লক্ষণের পদে পতিত হইয়। তাঁহাকে প্রসন্ন করুন? নতুবা তাহার শরে 
কিছ্বিদ্ধ্যা বিনষ্ট হইবে । হনূমাঁনের বাক্যে আতঙ্কিত হইয়া স্থুগ্রীব স্বীয় 
কঠ-বিলস্থিত ক্রীড়ীমাল্য ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং লক্ষণকে প্রসর 
করিতে বত্ববান্‌ হইলেন। 

স্থতরাঁং দেখা যাইতেছে, হুনমান্‌ স্থুগ্রীবকে শুভমন্ত্রণা দ্বারা অন্তায়পথ 
হইতে সাবধানে রক্ষা করিতেন,-_শুধু আদেশ শ্রবণ ও 'প্রতিপালন করিয়া 
যাইতেন না। এদিকে স্ুগ্রীবের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র হইলে একাকী 
তিনি একশতের মত দৃঢ় হইয়! ঈীড়াইয়া তাহা নিবারণ করিতেন-_ নু গরীবের 
বিপৎকালে তাহার সমস্ত ক্লেশের দমধিকভাগ নিজে বহন করিতেন, 


হনৃমান্‌ ১৭৫ 


শা টি পট পপ রস পি 


কিছিন্ধ্যার বিলাসহিল্লোল তাঁহার চক্ষুর সন্দুখে প্রবাহিত হুইয়৷ যাইত, 
তিনি স্বীয় কর্তব্যে বন্ধলক্ষ্য চক্ষু, ক্ষণেকের জন্তও বিলাসমোহাচ্ছন্্ন হইতে 
দিতেন না। 

স্থুগ্রীবের এই কর্তব্য নিষ্ঠ কৃত্য, শান্ত্রদশী শুভাকাজ্জী সচিব, রামচন্দ্রের 
সঙ্গে গ্রথম সাক্ষাতের পরেই তাহার গুণমুগ্ধ ও একান্ত পক্ষপাতী 
হইয়। পড়িলেন। 

রাম লক্ষষণকে প্রথম দর্শন করিয়াই তাহার যে হদয়োচ্ছীস হইয়াছিল, 
তাহা তাহার প্রথম আলাপেই প্রকাশ পাইতেছে _-; 

“বিশাল চক্ষুর দৃষ্টিতে পম্পাতীরবন্তী বৃক্ষরাজি দেখিতে দেখিতে 
বাইতেছেন- আপনারা কে? আপনাদের বাছু--আয়ত, স্বৃনত্ব ও 
পরিঘোপম ;- আপনার! ছুইজনে সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ। 
আপনাদের সথলক্ষণ দেহ সর্বভূষণধারণবোগ্য । আপনারা ভূষণহীন কেন?” 

রাম-স্থ গ্রীবের মৈত্রী স্থাপিত হইল । ্থগ্রীব যখন সমস্ত সৈন্ত মীতার 
'সন্থেষণে প্রেরণ করেন, তখন রাম হনৃমান্কে স্বীয় নামাস্কিত অন্ুরীয়কটি 
অভিজ্ঞানম্বরূপ সীতার জন্য দিয়াছিলেন। তাহার নন তাহাকে বুঝাই! 
দিয়াছিল, এ কার্ধ্যে হনুমানই সফলত! করিবেন |. 

নানাদিগ্দেশ ঘুরিয়া সৈশ্যবৃন্দ নীতাঁর কোন খোঁজই পাইল ন।7 বন্ধুর 
পর্ণপুষ্পহীন এক গিরিগুহা৷ অতিক্রম করিয়া তাহার! সমুদ্রের তীরে উপনীত 
হইল। এই সময়ে তাহারা অনশনে প্রাণত্যাগ সঞ্ল্প করিয়! অবমন্ধ 
হইয়৷ পড়িয়াছিল, সহস! জটায়ুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা! সম্পাতি তাহাদিগকে 
সীতার সন্ধান বললিয়! দিল-_-সীতা দূর সমুদ্রের পারে লক্কাপুরীতে 
আছেন, বানরগণের মধ্যে কেহ সেখানে না গেলে সীতার সংবাদ 
পাওয়া অসম্ভব । 

সমুদ্রের তীরে দীড়াইয়া তাহারা বি্ময়ে, ভয়বিহবলচক্ষে অপার জল- 
রাঁশি দেখিতে লাগিল । মেঘের সঙ্গে চূর্ণতরঙ্গ মিশিয়৷ গিয়াছে, সীমাহীন 


পা সপ শাক পপ পিস 





১৭৬ রামায়ণী কথা 


৮ প্ শ্িশ সিল টি লাখ তাসিতাস্পিি সিরাপ সিসি িতীসিরাসদিরীসিলিসসসমিপ সিন লস্ট, পি 


বিশীল সরিৎপতির তাগব-ন্তন, উন্মাদ ফেনিল আবর্তরাশি দূর পাটল- 
আকাশ-ম্পর্শী। তাহারা ভয়ব্যথিত হইয়া পড়িল, কে এই অবধিশূন্ত 
মহাসাগর উত্তীর্ণ হইবে? শরভ, মৈন্দ্য, দ্বিবিদ প্রভৃতি সেনাপতিগণ একে 
একে দীড়াইয়া৷ উঠিলেন এবং অস্ফুটবাঁক অনন্ত জলরাশির কলকল্লোল 
শুনিয়া! স্তম্তিত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। অঙ্গ দীড়াইয়া বলিলেন__ 
“পরপারে যাইতে পারি, কিন্তু ফিরিয়া আসিতে পারিব কি না সন্দেহ ।” 
নৈরাশ্ত-বিহ্বল ভয় গ্রম্ত বানরবাহিনী সমুদ্রোপকূলে সমবেত হইয়া যে যাহার 
পরাত্রমের ইয়ত্তা করিতে লাগিল, কিন্ত সেই অনিলোদ্ধত ভ্রান্ত উর্িসঙ্কুল 
বিপুল জলাশয় উত্তীর্ণ হইবার সাধ্য কাহারও নাই, ইহাই বিদিত হইল। 
বাঁনরসৈন্তের মধ্যে হনৃমান্‌ মৌনতাঁবে একস্থানে উপবিষ্ট ছিলেন, বানরগণের 
নানা আশঙ্কা ও বিক্রমহ্চক আলাপ তিনি নিঃশব্দে শু£নতেছিলেনঃ নিজে 
কোন কথাই বলেন নাই ; জান্ববান্‌ তাহার দিকে চাহিয়! বলিলেন-_ 


“বীর বানরলোকন্ত সর্বশান্্রবিদাংবর । 
তুষ্কীমেকাস্তমাত্রিতা হনৃমন্‌ কিং ন জল্পসি ॥৮ 


“বানরগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বীর, সর্বশীস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের শ্রেষ্ঠ হনুমান, 
তুমি একান্ত মৌনভাঁব অবলম্বন করিয়াছ কেন?” এই বিষপ্ন সৈন্যদিগকে 
আর কে উৎসাহ দিয়। কথা বলিবে-_তুমি ভিন্ন এ কার্ষ্যের ভার আর কে 
লইতে পারে? 

হনূমান্‌ শুধু আহ্বানের জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন, এ কাঁধ্য যে 
তাহারই, তিনি তাহা জানিতেন। জান্ববানের কথায় উত্তর ন1 দিয়া তিনি 
সচল হিমাচলের ন্যায় সুদৃঢ়ভাবে সমুখান করিয়া যাত্রার জন্ত গ্রস্তত 
হইলেন। অপীম সাহস ও স্বীয়শক্তিতে বিপুল আস্থা তাহার ললাটে 
একটি প্রদীপ্চ শিখা অঙ্কিত করিয়া দিল । 

কি ভাবে তিনি সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা কবিকল্পনায় জড়িত 


হনুমান ১৭৭ 


০পপসিপসমপিস্টিপস্্সসস্ি পপি স্িপ্লা অপলাস্মি পিস সস্তার সপ তস্সিল আত সমস্ত না স্িত এলসি সাপ সরি দি সস পরী সিল লা স্পা সি বসন 


হইয়। আমাদের * চক্ষে অস্পষ্ট হইয়া পড়িয্নাছে। বহুক্রোশব্যাগী সমুদ্র 
তিনি বহু কৃচ্ছ, ও বিপদ সহা করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি পথে 
বিশ্রামের জন্ত মৈনাকপর্ববতের রুম্য একটি শৃঙ্গ সম্মুখে প্রসারিত দেখিতে 
পাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রতৃকার্ধ্য সম্পাদন না করিয়া বিশ্রীম করিতে তিনি 
ইচ্ছা করেন নাই; তিনি বলিয়াছিলেন-_ 

“যথা রাঘবনির্মুক্তঃ শরঃ শ্বসনবিক্রমঃ | 

গচ্ছেৎ তদ্ব গমিয্যামি লঙ্কাং রাবণপালিতাম্‌ ॥” 
প্রকৃতই তিনি রামকরনিম্মুক্ত শরের স্তাঁয় 'লঙ্কাভিমুখে ছুঁটিয়াছিলেন। 
রামের ইচ্ছার মুগ্তিমান্‌ বিগ্রহের স্তার় আগুগতি হনুমান্‌ লঙ্কাপুরীতে 
উপস্থিত হইলেন। 

লঙ্কায় পৌছিয়া হনুমান্‌, সরল, খঙ্জুর ও কর্ণিকা রবৃক্ষপূর্ণ বেলাভূমির 
অদূরে রক্তবর্ণ প্রাচীরের উর্ধে সগ্ততল হর্মরজির উচ্চশীর্য দেখিতে 
পাইলেন। পর্ধবতশীর্যস্থিত ছুর্গম লঙ্কাপুরীর, অতুল বৈভব ও বিক্রম এবং 
দুর্গাদির সংস্থান দেখিয়া হনুমান ভীত হইলেন। যে উৎসাহে তিনি পুরীতে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে উৎসাহ যেন সহস। দমিয়া গেল ; সুরক্ষিত লঙ্কা 
প্রভাব দেখিয়। তিনি চিন্তিত হুইয়। পড়িলেন__তীহার মুখে সহসা আশঙ্কার 
কথ| উচ্চারিত হইল-__ 

“ন হি যুদ্ধেন বৈ লঙ্কাং শক্য। জেতুং স্থুরৈরপি। 
ইমান্তবিষমাং লঙ্কাং হুর্গাং রাবণপালিতাম্‌। 
প্রাপ্যাপি স্মহাবাহুঃ কিং করিষ্যতি রাঘবঃ 1” 

“এই লঙ্কা দেযগণও যুদ্ধে জয় করিতে পারেন না। রাবণরক্ষিত এই 
দুর্গম, ভীষণ লঙ্কাপুরীতে রামচন্দ্র উপস্থিত হইয়াই বাকি করিবেন” 
বাহার ধ্রুব বিশ্বাস__ 

১২ 


১৭৮ রাঁমায়ণী কথা 


৯. লস পি লিলি ৮ সপ স্টার তি ঈি লীিক অত পাস্িলাস্পিিসি লাসম্পিপসসি্িজিপসিলা পতি অপ সসল সে সপ সি শা পাস পপ পপ পাস 


“ন হি রামসমঃ কশ্চিদ্‌্বিছ্যতে ত্রিদশেষপি ।” 


“দেবগণের মধ্যেও কেহ রামের তুল্স্য নহেনঃ” তাহার অটল বিশ্বাসের মূলে 
ষেন একটা আঘাত পড়িল। লঙ্কার বহির্দেশে সুগন্ধি নীপ, প্রিয়ঙ্ক ও 
করবীতরু যেখানে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শোভিত ছিল, হনুমান সেই দিকে 
চাহিয়। একবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। 

রাত্রিকালে রাবণের শধ্যাগুহে বখন ্াহাকে নিপ্রিতাবস্থায় তিনি 
চোরের ন্তায় সন্তপ্ণে দেখিয়াছিলেন, তখনও তাহার নির্ভীক চিত্তে ভয়ের 
সঞ্চার হইয়াছিল। হস্তিদস্তনির্িত উজ্জলস্বর্ণমগ্ডিত খট্টাঁয় মহার্থ আশ্তরণ 
বিস্তারিত, তাহার এক পার্থ শুত্রচন্দ্রমগুলের স্তাঁয় একটি ছত্রঃ তন্নিম্নে 
মহাবলশালী উগ্রমুত্তি রাঁণ প্রস্থপ্ত । তাহাকে দেখিয়া 


“ক * পরমোদিগ্নি সোইপাসর্পঃ স্ভীতবৎ ॥৮ 


পউদ্বিগ্নভাবে হনুমান্‌ ভীতচিত্তে কিঞ্চিৎ অপহৃত হইলেন।” অশোকবনে 
সীতার সম্মুথে উপস্থিত রাবণকে দেখিয়াও তীহার মনে এইরূপ ভয়ের 
সঞ্চার হইয়াছিল-_ 


“স তথাপুযগ্রতেএঃ সন্‌ নিধুতস্তস্ত তেজস]। 
পত্রে গুহ্যাস্তরে সক্তো৷ মতিমান্‌ সংবৃতোইভবৎ ॥৮ 


*উগ্রমত্তি রাঁবণের তেজে তাড়িত হইয়া তিনি শিংশপাবৃক্ষের শাখা পল্লবে 
লুক্কার়িত হইয়া রহিলেন।* কোন মহাকার্্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রাক্কালে, 
উদ্দেশ্তটের বিরাঁটভাব এবং প্রবল প্রতিপক্ষের কথা মনে করিয়া সময়ে সময়ে 
এইরূপ ভয় হুওয়। স্বাভাবিক, কিন্ত হনুমানের উন্নত কর্তব্যবুদ্ধি তীহাকে 
শীত্রই উদ্বোধিত করিয়া তুলিল। তাহার লঙ্কাপুরী দর্শনব্যাপারে তিনি কত 
চিন্তা ও ধৈর্যের সহিত অগ্রসর হইয়াছেন, বান্মীকি তাহার ইতিহাস 
দিয়া গিয়াছেন। 


হনুমান্‌ ১৭৯ 


শশা লাশটি লনিপাশি পা শপ পা পরী পশীন্পানপিত স্পট পিপিপি লী” পরী পা শা পরি লী সিস্ট এসি পি পাতি কান ৬ লা তল পান 


পকীগিভাতে তাহার |বিপদের সম্ভাবনা আছে এবং বৈদেহীর সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার তাহার পক্ষে দুর্ঘট হইতে পারে-_ 
প্ঘাতয়স্তীহ কাধ্যাণি দূতাঃ পগ্ডিতমানিনঃ ॥ 

“পাগ্ডিত্যের অহস্কারে অনেক সময়ে দূতগণ কাধ্য নষ্ট করিয় থাকে”-_. 
সুতরাং স্পর্ধ৷ পরিত্যাগপূর্ববক ছস্মবেশে তিনি রাত্রিকালে লঙ্কা অনুসন্ধান 
করিবেন, ইহাই স্থির করিয়! প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 

শনৈ: শনৈঃ নিশীথিনী আসিয়। লঙ্কার প্রতি বিলাসপ্রকোষ্ঠে প্রমোদ- 
দীপাবলী জ্বালিয়া দিল; হনুমান্‌ রাবণের বিশাল পুরীতে রমণীবৃন্দের 
বিচিত্র আমোদপ্রমৌদ প্রত্যক্ষ করিলেন। পাঁনশালায় শর্করাসব, ফলাসব, 
পুষ্পাসব প্রভৃতি বিবিধ প্রকার সুরা বৃহৎ স্বর্ণভাজনে সজ্জিত ছিল; রাবণ 
এবং তাহার স্ত্রীগণ কুকুটের মাংস, দধিসিক্ত বরাহমাংস কতক আহার 
করিয়া কতক ফেলিয়া রাখিয়াছে; অল্ন ও লবণপাত্র এবং নানাপ্রকার 
অদ্ধভক্ষিত ফল চতুর্দিকে প্রক্ষিপ্ত রহিয়াছে ; নৃত্যগীতক্লান্ত। অঙ্গনাগণের 
অলসলুলিত দেহ হুইতে বদন হ্খলিত হইয়! পড়িয়াছে ; নানাস্থান হইতে 
আহত রমণীবৃন্দ পরস্পরের তুপ্জত্রে গ্রথিত হইয়া বিচিত্রকুম্থমখচিত 
মাল্যের ন্যায় দুষ্ট হইতেছে ; একটু দুরে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা লক্কাপুরীশ্বরী গ্রস্থপ্ত 
মন্দোদরীর স্বর্ণ প্রতিমার স্তায় কান্তি দেখিয়া তিনি 'মনে করিলেন, 
ইনিই সীতা। তাহার চেষ্টা কৃতার্থ হইল ভাবিয়া তিনি আহলাদে 
সাশ্রুনেত্র হইলেন । 

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, রাঁমবিরহিত। সীত! এভাবে স্ুপ্ত। থাকিতে 
পারেন না, এরূপ ভূষণ ও পরিচ্ছদ, এবূপ সৌম্য শাস্তির ভাব পতিপরায়ণ! 
সীতার পক্ষে অসম্ভব । আবার হনুমান্‌ বিমর্ষ হইয়। খু'জিতে লাগিলেন। 
কোনস্থানেই তিনি নাই। হায়, সীতা৷ কি রাবণ কর্তৃক হৃতা৷ হইবার সময় 
ত্বর্গের একটি স্খলিত মুক্তাহারের স্তায় সমুদ্রে পড়িয়। গিয়াছেন, অথবা 
পিঞ্জরাবন্ধ শারিকাঁর ন্তায় অনশনে প্রাপত্যাগ করিয়াছেন? রাবণের 


ইসিবি সারির উরি রস পস্্উপসপ 


উৎপীড়নে হয় ত বা তিনি আত্মহত্যা করিয়া থাঁকিবেন। যে রামচন্দ্র 
তাহার শোকে উতন্বত্ত হইয়। অশোকপুষ্পগুচ্ছকে আলিঙ্গন দিতে ধাবিত 
হন, রাত্রিদিন ধাহার চক্ষে নিদ্রা নাই, স্বপ্নেও ধাহার মুখ হইতে “সীতা? 
এই মধুরবাক্য নিঃস্যত হয়, সেই বিরহবিধুর প্রভুর নিকট হনুমাঁন্‌ কি 
বলিয়া উপস্থিত হইবেন? উত্দিময় ক্রীড়োম্সত্ত মহাঁবারিধির বেলাভূমিতে 
যে বিশাল বানরবাহিনী তাহার মুখ হইতে সীতার সংবাদ পাইবার জন্ক 
উৎকন্তিত হইয়। আকাশপানে তাকাইয়া আছে, তাহাদের নিকট তিনি 
যাইয়া কি বলিবেন? অন্ুসন্ধানশ্রীস্ত হনুমানের মনের উপর নৈরাশ্তের 
একটা প্রবল আঁবর্ত আসিয়া পড়িল, কিন্ধু কিয়ংকাঁল পরে আশা! আসিয়। 
তাহার হস্ত ধরিয়া উঠাইল $ কার্ধ্য অসম্পূর্ণ রাখিয়! এরূপ নৈরাশ্ট অবলম্বন 
কাপুরুষের লক্ষণ আমি আবার অন্ুসন্ধীন করিব, হয় ত আমার দেখা 
ভাল হয় নাই। হনুমান্‌ লক্কার বিচিত্র হম্দ্যসমূহ 'ও বিচিত্র কাঁননরাজি 
পুনরায় পর্যটন করিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, আশার মৃদ্মন্ত্রে যেন 
তিনি পুনরায় উজ্জীবিত হইয়। উঠিলেন। রক্ষঃপ্রাসাদের সমস্ত স্থান তিনি 
তন্ন তন্ন “করিয়া খুঁজিলেন, কিন্ত দীতাকে দেখিতে পাইলেন না। 
রক্ষঃপুরীর বিশালতা! তাহার নিকট শুণ্ঠময় বলিয়া বৌধ হইল । কোথায়ও 
সীতা নাই, সীতা জীবিত নাঁই, হুনূমান্‌ গভীর-নৈরাশ্-মগ্ন হইয়া ক্লাস্ত- 
পদক্ষেপে কোথায় যাইবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। প্রাজপুত্রদব় 
এবং বানরবাহিনী আমার প্রতীক্ষায় আছে, আমি তাহাদের উদ্যত 
আশামগ্জরী ছিন্গ করিতে পারিব ন।। রামচন্দ্র নিরাশ হইয়া! প্রাণত্যাগ 
করিবেন, লক্ষণ স্বীয় অগ্রিতুল্য শরদ্বার৷ নিজে তন্মীভূত হইবেন-__স্ুগ্রীবের 
মৈত্রী বিফল হইবে ;_ আমার প্রত্যাঁগমনে এই সকল বিভ্রাট অবশ্থন্তাবী ।” 
এই ভাবিয়া হনৃমান্‌ অবসন্ন হইয়া পড়িসেন) কখনও বা রাঁবণকে বধ 
করিবার জন্ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়। উঠিলেন,_-কথনও বা স্থির করিলেন__ 
্ “চিতাং কৃত্বা প্রবেক্ষ্যামি ॥” 


হনুমান ৯৮১ 


শট সৌর পিপি পরি পপ সস উজ ৯ 
০ সি পাস সিসি পাম্পি পা পসরা লিপ আসি 


“প্রমলিত চিতীয় প্রাণ বিসর্জন দিব”; “কিম্বা! সাঁগরোপকুলে অনশনে 
দেহত্যাগ করিব”,-_ 


“শরীরং ভক্ষয়িয্ন্তি বায়সাঃ শ্বাপদানি চ ॥৮ 
“আমার শরীর কাঁক ও শ্বাপদগণ ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে।” কখনও বা 
ভাবিলেন, “আমি বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ববক বনে বনে জীবন কাটাইব।” 


প্রভুর কার্য্য অথবা কর্তব্যানুষ্ঠানের যে ব্যগ্রতা হনুমানের চরিত্রে দৃষ্ট 
হয়, অন্ত কোথায়ও তাহ! দেখা যায় না। রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন-- 


“যোহি ভৃত্যো নিযুক্তঃ সন্‌ ভর্তৃকর্ম্মাি দু্ধরে। 
কুধ্যাৎ তদনুরাগেণ তমাহুঃ পুরুষোত্তমম্‌ ॥” 


“যিনি প্রভুকর্তৃক দুর্ধর কার্যে নিযুক্ত হইয়া! অন্ুরাগের সহিত তাহ! সম্পূর্ণ 
করেন,__তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ |” হুনৃমান্‌ প্রাণপণে এবং অঙ্গরাঁগের সহিত 
রামের কার্য করিয়াছিলেন । প্রতুসেবার' এই উন্নত আদর্শ ধর্মভাবে 
পরিণত হুইয়! থাকে । হনুমান বিপুল শারীরিক শ্রম পণ্ড হইল দেখিয়! 
অধ্যাত্মশক্কির উদ্বোধনে চেষ্টিত হইলেন । 

“আমি নৈরাশ্মগ্ হইলে বহু ব্যক্তির আশা বিফল হইবে । বন 
ব্যক্তির শাস্তিভ্ুথ আমার সফলতার উপর নির্ভর করিতেছে, স্থৃতরাং 
চিতাপ্রবেশ বা বানগ্রস্থ-অবলম্বন আমার পক্ষে উচিত হয় না। আমার 
উপর যে সুমহান স্কাস অপিত, তাহার সাধনে যেন আমার কোন ক্রটি 
না হয়।” স্থতরাং-- 

“ইহৈব নিয়তাহারো বতস্তামি নিয়তেক্দ্িয়ঃ 1” 

"এই স্থানেই আমি ইন্দ্রিয়নিরোধপূর্বক সংঘতহারী হইয়। প্রতীক্ষ| 
করিব ৮ তখন করযোড়ে হনৃমান্‌ ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন, তাহার মুখ মৃদু 
বিকম্পিত হুইয়। এই শ্লোক উচ্চারণ করিল-_ 





১৮২ রামায়ণী কথা 


হি বিজি 








“নমোহস্ রামায় সলক্ষ্পণায় 
দেব্যৈ চ তস্মৈ জনকাত্মজায় 
নমোইস্ত রুত্রেন্্রষমানিলেভ্যো। 
নমোহন্ত চন্দ্রাগ্রিমরুদগণেভ্যঃ | 


“রাম, লক্ষণ সীতা, রুদ্র, যম, ইন্দ্র প্রভৃতিকে নমস্কার করিলেন এবং 
--প্নমস্কত্য স্গ্রীবার় চ"্-্থগ্রীবকে নমস্কার করিয়া ধ্যানিবৎ স্থির হুইয়! 
রহিলেন। যখন তাহার নিম্মল কর্তব্য বুদ্ধিতে ও কষ্টসহিষ্ণ প্রকৃতিতে 
এইরূপ ধর্মের প্রতি নির্ভরের ভাব সম্পূর্ণ জাগিয়া উঠিল, তখন সহস! 
অশোক বনের তরুশ্রেণীর শ্ামায়মান আরক্ত দৃশ্টাবলীর প্রতি তাহার চক্ষু 
নিপতিত হইল । 

এস্থানে হনুমান্‌ সাধারণ ভৃত্য নহেন, সাধারণ সচিব নহেন, এস্থানে 
তিনি গ্রতৃভক্তির সিদ্ধতপস্বী, তপঃপ্রভাব তাহার পুর্ণমাত্রায় ছিল। 
রাবণের অন্তঃপুরে তিনি যখন দেখিতে পাইলেন, জ্খলিতহারা কোন 
রমণী অগ্ধনগ্রদেহে অপর একটি স্ুন্দরীকে আলিঙ্গন করিয়া আছে, 
কোন স্থলক্ষণা রমণীর দেহ্যষ্টি হইতে চেলাঞ্চল উড়িয়া গিয়াছে__ 
নিদ্রিতাবস্থায় শ্বীসবসে কাহারও চারুবৃত্ত পয়োধরের উপর মুক্তাহার 
ঈষৎ ছুলিত হইতেছে, সেই ঈষৎ কম্পিত দেহলত! মন্নানিল-চালিত 
একথানি চিত্রের ম্যায় দেখা যাইতেছে, আবার কোন রমণী তুজীস্তরসংলগ্ন 
বীণাকে গাঢ়রূপে পরিরম্ভণ করিয়া অসংবৃত কেশপাশ প্ররন্থগ্ত। হইয়।! 
আছে; তখন-__ 

“জগাম মহতীং শঙ্কাং ধন্মসাধ্বসশক্কিতঃ | 
পরদারাবরোধস্ত প্রস্থপ্স্য নিরীক্ষণম্‌ ॥৮ 


“অন্তঃপুরের প্রন্থণ্ড পরস্ত্রী দর্শনে ধর্ম লুধ্ট হইল” এই চিন্তায় হনুমান্‌. 
অভিভূত হুইয়! পড়িলেন। 


শি পাপ, পা পি এত সিল এলি টি অটল এ এসির ই 


হনৃমান্‌ ১৮৩ 


শিপিসি তা লিলি ৭ তাস লাসসিপাস্পস্সি লি সসিলি্সিলাসি পিিসিট সতী সা সাপ সত সিসি আলী সতত সিতাসপিপাসিসিতি সি স্পস্িলাসি টি তা্িলাসিপাসি ঠাস সিসি বিলাপ াস্িতিিলিসপ িলস্টিলাস্মপিপাসসিী সপাসসি 


ইনদং খন্ু মমাত্যর্থং ধম্মলোপং করিষ্যতি 1৮ 
আঞ্জ নিশ্চয়ই আমার ধর্ম লুপ্ত হইল-_-এই আশঙ্কায় হনুমান বিকল 
হইলেন; কিন্ত তিনি তন্ন তন্ন করিয়া সৃহদয় অস্বেষণ করিয়া দেখিলেন-_ 
তথায় কোন কলঙ্কের রেখা পড়ে নাই। 


«“ন তু মে মনস! কিঞ্চিৎ বৈকৃত্যমুপপদ্যতে 1” 
“মনো হি হেতুঃ সর্ববানামিক্দ্িয়াণাং প্রবর্তনে | 
শুভাশুভান্ববস্থান্মথি তচ্চ মে স্ৃব্যবস্থ্িতম্‌ ॥৮ 
“আমার চিত্তে বিকাঁরের লেশ নাই” 3 "্মনই ইন্জরিয়গণের পাঁপপুণ্যের 
প্রবর্তক, কিন্তু আমার মন গুভসম্কল্পে দৃঢ় ।”--“আর বৈদেহীকে অনুসন্ধান 
করিতে হইলে,রমণীবৃন্দের মধ্যেই করিতে হইবে-__তাঁছার উপায়াস্তর নাই ।* 
এই তাপসচরিত্র সেবক রামকার্য্যে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, 
তাহার কাঁ্্যসিদ্ধির ইহাই প্রাকৃস্চচনা ৷ হনৃমুন্‌ অশোকবনে সীতার লীন 
উপবাসশীর্ণ, ক্লিন্নকাষায়বাসিনী মৃত্তি দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন, রাবণ 
সহম্রূপে শক্তিসম্পন্ন হউক-_তাহার রক্ষা নাই,-ইনি লঙ্কার পক্ষে 
কালর্গনী-স্বরূপিণী । রামের অমোঘ বাণ যদি গ্রভাব শূন্ত হয়, এই সাধবীর 
তপঃপ্রভাব তাহাতে তীক্ষত। প্রদান করিবে। সীতা আপনিই আপনাকে 
রক্ষা করিতে সমর্থ ।-_-অপর সহায় .উপলক্ষ মাত্র, সীতা “রক্ষিতা শেন 
শীলেন |” ধর্মননিষ্ঠ হনুমান ধর্মবল কি তাহা জানিতেন ; এই জন্তই সীতাকে 
দেখিয়া তাহার সমস্ত আশঙ্ক! দূরীভূত হইল,__আত্মপক্ষের বলের উপর 
প্রবল আস্থা! জনিল। 
এই নৈতিক পবিভ্রতা আমর! কিছ্ষিন্ধ্যা হইতে প্রত্যাশা করি "নাই। 
যেখানে বালীর ন্যায় মহিমাগ্িত রাজ শ্বীয় কনিষ্ঠের বধূকে হরণ এবং স্ত্রী- 
ঘটিত কলহে লিপ্ত হইয়া মায়াবীকে হত্যা করিয়াছিলেন, যেখানে রামসথা 
মহাপ্রান্ত সুগ্রীব জ্যেষ্ঠের জীবিতকালেই তীহার পত্বীকে স্বীয় গ্রমোদশয্যায় 


১৮৪ রামায়ণী কথা 


আকর্ষণ করিয়াছিলেন, যেখানে পাতিব্রত্যের অপূর্ব অভিন্ন করিয়া 
অতিরিক্ত পানে মুক্তলজ্জ! তার! স্থগ্রীবের অঙ্কশীয়িনী হইতে কিছুমাত্র 
দ্বিধাবোধ করেন নাই-_সেই কিছ্িন্ধ্যাপুরীতে উগ্রতপা, তীক্ষনৈতিকবুদ্ধি- 
সম্পন্ন, কর্তব্যকাধ্যে সতত জা গ্রতচক্ষু,কলুষীন, বিলাম-লেশবর্জিত ও বিপদে 
অকুষ্ঠিত দ্বাস্ততক্তির অবতার হনুমান্কে আমরা প্রত্যাশা করি নাই। 

পূর্ব্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে, নানাগ্রকারে সীতার অনুসন্ধান করিয়াও 
যখন হুনৃমান্‌ বিফল হইলেন, তখন তিনি অধ্যাত্মশত্তির বিকাশ করিতে 
চেষ্ট৷ করিলেন। দৈহিক শ্রম পণ্ড হইয়াছিল। তখন উন্নত-কর্তব্য-বুদ্ধি- 
প্রণোদিত হইয়। তিনি তাপসবৃত্তি অবলম্বন করিলেন, এই বৃত্তির উন্মেষ 
করিবার উপযোগী সাধন! ও পবিত্র জীবন তাহার ছিল। 

তিনি এবার প্রফুল্ল, তাহার শ্রম এবার সার্থক হইবে_-সাফল্যের 
পূর্ব্বভরস! তিনি নিজ মনের ভিতরেই পাইলেন। অশোৌকবনে যাইয়া তিনি 
শিংশপাবৃক্ষ হইতে সীতাকে প্রথম দেখিতে পাইলেন,--সীতা। সুখার্া 
অথচ ছুঃখসস্তপ্তা, মণ্ডনারা_অমপ্ডিতা ;) তিনি উপবাসকৃশাঃ পঙ্কদিগ্ধ! 
পদ্মিনীর “স্তায় “বিভাতি ন বিভাতি চ* প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ 
পাইতেছেন ন1) তীহীার ছুটি চক্ষু অশ্রপূর্ণ, পরিধানে ছিন্ন কৌষেয়বাস, 
তাহার চতুর্দিকে উৎকট স্বপ্নের সায় একাকী, শঙ্কুকর্ণঃ লক্ষিতস্তনীঃ 
ধবস্তকেণী, বিকট! রাক্ষসীমূর্ডি ;-_নারকীয় পরিবার যেন একটি স্বর্গীয় 
মুষমাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ) কিন্তু সেই দীনা তাপশীমুর্তিতে 
অপূর্বর্ব ধৈর্য হচিত-_ 

“নাভ্যর্থং ক্ষুভ্যতে দেবী গঙ্গেব জলদাগমে |” 

“্জলদাগমে গঙ্গার স্তায় ইনি ক্ষোভরহিত |” বখন রাক্ষপীরা আসিয়! 
কেহ শুল দ্বারা তাহার প্রীহা উৎপাঁটন করিতে চাহিল,_হুরিজটা, বিকটা, 
বিনতা! প্রভৃতি বিরূপা! চেড়ীবৃন্দের মধ্যে কেহ ব৷ তাহাকে দযুষ্িমুস্তম্য 
তর্জতি” কেহ ব! পভ্রীময়তি মহৎ শুলং*__-কেহ কেহ বা মাংসলোপলু 








হনুমান্‌ ১৮৪৫ 


বসি সপ পাস স্পস্ট জা তপন অর ২৮ স্ব 


শ্রেনপক্ষীর স্তায় উহার প্লীহা ও যকৃৎ টানিয়। খাইতে চাহিয়া তাগুবলীলা 
প্রকট করিতে লাগিল ; তথন একবার সীতার সেই স্থগভীর ধৈর্য্যের বাঁধ 
টুটিয়। গির়াছিল,__তিনি “ধৈ্্যমুত্হ্জ্য রোদিতি”--ধৈর্যত্যাগ করিয়া 
কাদিতে লাগিলেন। আবার যখন রাবণ নানাপ্রকার লোভ-্প্রদর্শনেও 
তাহাকে বশীভূত করিতে অসমর্থ হইয়া মুষ্টিপ্রহার করিতে অগ্রসর হইলেন» 
ধান্মালিনী নায়মী রাবণ-মহিষী আসিয়! রাবণকে ফিরাইয়। লইয়া যাইতে 
চেষ্টা করিল-_-তখনও ক্ষণকালের জন্য সীতার ধৈধ্য অপগত হইয়াছিল, 
রক্ষোহস্তে অপমানিতা! সীতা তুলুষ্টিতা হইয়া ক্লাদিতে লাগিলেন। কিন্তু 
এই উৎকট বিপদরাঁশির মধ্যেও তিনি পবিত্র যজ্ঞাগ্রির স্তায় স্বীয় পুণ্য- 
প্রভায় দীপ্ত ছিলেন, তাহার অশ্রুসিক্ত মুখে ত্বর্গের তেজ স্ফুরিত হইতে- 
ছিল। হুনুমান্‌ এই বিপন্ন! সাধবীর প্রতি পৃজকের স্তায় ভক্তির চক্ষে 
দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, তাহার ছুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়। উঠিল। 

হনুমান্‌ শিংশপাবৃক্ষারঢ় ছিলেন কি উপায়ে সীতার সহিত কথাবার্! 
কহিবেন, প্রথমতঃ তাহ! ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না । হঠাৎ উপ- 
স্থিত হইলে সীতা তাহাকে দেখিয়া ভীত হইবেন, রাক্ষসগণ তাহাকে ধরিয়! 
ফেলিবে-_তীহার সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পূর্বেই সমূহ গোলযোগ 
উৎপন্ন হইবে ! চেড়ীগণ যখন ত্রিজটার স্বপ্রবৃতান্ত গুনিবার জন্ত ীতাকে 
ছাঁড়িয়। একটু দূরে গিয়াছে,_শেষ রজনীতে বিনিদ্র/ সীতা অশোকতরুর 
শাখা অবলম্বন করিয়া দীড়াইয়৷ আছেন, স্ুকেশীর বক্র কেশগুচ্ছ তাহার 
কর্ণাস্তভাগে বিলম্বিত হইয়া পড়ির়াছে এই সময়ে হনুমান্‌ শিংশপাবৃক্ষ হইতে 
মৃহুত্বরে রামের ইতিহাস কীর্তন করিতে লাগিলেন; সহস! অনির্দিষ্ট স্থান 
হইতে আশাতীতন্পে প্রিয় রামকথা শুনিয়া সীতার গণ্ড বাহিয়া অবিরল- 
ধারে জল পড়িতে লাঁগিল,_-তিনি সুন্দর মুখমণ্ডল ঈষৎ উন্নমিত করিয়া 
অশ্রপূর্ণচক্ষে শিংশপাবৃক্ষের উর্ধদিকে দৃষ্টি করিলেন--তাহার কৃষ্ণ ও বক্র 
বেশীস্তগুচ্ছ নিবিড়ভাঁবে তাহার মুখপদ্ন ঘিরিয়! পড়িল। তখন কে এই 





১৮৬ রামায়ণী কথা 


০০ 
সপ স্পা সপসসিপীসির ২ শাসপিপাসমিলাসি পাপী লালা অর্স্পসতসপাসিলাসিলসিপাস্পিসাসিলা উল সপন সরাসি লা পাস্টিলাউিপািল অসি সিলসিলা সিসি সি্াছিলা সিসি সি সিলাসিপাসাস্পাসসাসিসী 


উর মরুভূতুল্য স্থানে শীতল গন্ধবহের আবির্ভাবের স্তাঁয় রামের সংবাদ 
লইয়া তাহার নিকট দীড়াইল? কে ওই নতজানু, কৃতাঞ্জলি ও অভি- 
বাদনশীল হইয়া তাহাকে অমৃতভুল্য বাক্যে বলিল-_- 


“কা নু পদ্মপলাশাক্ষি ক্লিন্নকৌশেয়বাসিনি । 
ভ্রমস্ত শাখামালম্বা তিষ্ঠসি ত্বমনিন্দিতে ॥ 
কিমর্থং তব নেত্রাভ্যাং বারি শ্রবতি শোকজম্‌। 
পুগুরীকপলাশাভ্যাং বিপ্রকীর্ণামিবোদকম্‌ ॥ 


"হে পদ্মপলাশাক্ষি, ক্রিন্নকৌশেয়বাঁসিনি অনিন্দিতেঃ আপনি কে, 
অশোকতরুর শাখা ধরিয়। দাড়াইয়। আছেন ? পল্মপলাশদল হইতে নীরবিদ্দু 
পতনের সায় আপনার দুইটি সুন্দর চক্ষু হইতে অশ্রু পড়িতেছে কেন ?* 

হনুমানের আগমনে সীতার নিবিড় বিপদরাশির অন্ত হইবে_ এই 
আশার হুচনা হইল-_আধাঘ-অশোকবনের চিত্রথাঁনিতে একটি কিরণ- 
রেখা প্রবেশ করিয়া তাহ! উজ্জ্বল করিয়া দিল । কিন্তু হনৃমান্কে নিকটবর্তী 
দেখিয়। প্রথমতঃ রাঁবপত্রমে সীতা আতঙ্কিত হইয়াছিলেন; সেই আশঙ্কায় 
তাহার কুন্দশুত্র অন্কুলিগুলি অশোকের শীখা ছাড়িয়া দিল ; তিনি 
পলাড়াইয়াছিলেন, ভয়ে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন 7 সেই ভয়ের মধ্যেও তিনি 
একটু আনন্দ পাইয়াছিলেন, এক এক বার মনে করিতেছিলেন ইহাকে 
দেখিয়া আমার চিত্ত হৃষ্ট হইতেছে কেন? 

হনমান্‌ তখন তীহার প্রতীতির জন্ত রামের সমস্ত ইতিহাস তীহাকে 
শুনাইলেন-_ শ্ঠামবর্ণ রাম এবং পস্বর্ণচ্ছবি* লক্ষণের দেহসৌষ্টব সমন্ত 
বর্ণনা করিলেন_-তথন সীতার বিশ্বীন হইল, হনুমান্‌ রামের দূত । বিপৎ- 
সমুদ্রে পতিত সীতা সেই শেষরাত্রে ষেন কুল পাইলেন--আশার নক্ষত্র 
কালরজনী ভেদ করিয়া কিরপদান করিল । কাদতে কীদিতে সীতা 
হনুমান্‌কে শত শত প্রশ্ন করিলেন, রামের কাধ্যকলাপ,তাহার অভিপ্রায়, 


হন্মান্‌ ১৮৭ 





__সমন্ত জানিয়া গীতা পুলকাশ্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হনুমানের 
নিকট রামের নামাক্কিত অন্গুরীয়ক ছিল-_তাহা তিনি অভিজ্ঞানম্বরূপ 
আনিয়াছিলেন , কিন্তু এপধ্যস্ত তাহা তিনি দেন নাই, সাধারণ দূত 
সেই অশ্কুরীয়ক দ্বারাই কথোপকথনের মুখবন্ধ করিত, কিন্তু হনুমান 
সেই বাহ্‌চিহ্কের উপর ততটা মূল্য আরোপ করেন নাই। তাহার 
পরিচয়ে সীতার সম্পূর্ণ প্রতীতি উৎপাদন করিয়া শেষে অঙ্কুরীয়কটি 
দিয়াছিলেন। 

সীতার নিকট হইতে অভিজ্ঞানন্বরূপ চুড়ামণি লইয়া তিনি বিদায় 
হইলেন। কিন্ত রাবণের সৈশ্তবল, সভা ও মন্ত্রণাদি সম্বন্ধে বিশেষরূপে 
সমস্ত তথ্য অবগত ন! হইয়া প্রত্যাবর্তন করা তিনি উচিত মনে করিলেন 
না। এ সম্থন্ধে স্থুগ্রীব কি রাম তীহাঁকে কোন উপদেশই দেন নাই-_ 
তখাঁপি তাহার দৌত্য সম্পূর্ণরূপে সফল করিবার জন্ত রাবণের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
কর! আবশ্যক মনে করিলেন। তিনি যদি তস্কব্রের মত ফিরিয়া যাঁন, তবে 
তাহার জগজ্জয়ী মহা প্রতাপশালী প্রভু রামচন্দ্রের ভূত্যের যোগ্য কার্য কর! 
হয় না, এই চিস্তা করিয়া তিনি অশোকবনের তরুলত! উৎপাটন করিয়! 
লঙ্কাঁবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহারা যাইয়া রাবণকে 
সংবাদ দিল কে একটা মহাশক্তিধর বীর অশোৌকবন ভগ্ন করিয়া রাক্ষস- 
গণকে ভয় দেখাইতেছে-_সে বহুক্ষণ সীতার সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছে । 
রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়! তাহাকে ধৃত করিবার আদেশ প্রচার করিল, বহু রাক্ষস- 
সৈন্য নষ্ট করিয়! হনুমাঁন্‌ ধর! দিলেন। রাবণের সভার আনীত হইলে 
তাহাকে প্রশ্ন করা হইল--তিনি বিষ ইন্দ্র কিংবা কুবের ইহাদের “মধ্যে 
কাহার দূত? 

হুমান্‌ বলিলেন-_ 

“ধনদেন ন মে সখ্াং বিষুণনা নাম্মি নোদিতঃ। 
কেনচিদ্রামকার্য্যেন আগতোহন্মি তবাস্তিকম্‌ ॥৮ 


১৮৮ রামায়ণী কথা 


শাসিত ৯ পপি ও শসা লা 


”আমার কুবেরের সঙ্গে সখ্য নাই, বিষুঃও আমাকে পাঠান নাই, 
আমি রামের কোন কাধ্যের জন্ত এখানে উপস্থিত হইয়াছি।” 

এই সভায় রাবণের অতুল পশ্বধ্য ও বিপুল প্রতাপ দেখিয়া হনূমান্‌ 
বিশ্মিত হুইয়াছিলেন, কিন্তু যেরূপ নির্ভীকভাঁবে তিনি রাঁবণকে ধশ্মসঙ্গত 
উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই উপদ্দেশ অবহেলা করিলে লঙ্কাঁর ভাবী বিনাশ 
অবশ্থস্তাবী, ইহ! স্পষ্টরূপে নির্দেশ করিয়া রাবণপ্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডের জন্ত যেরূপ 
অবিচলিত সাহসে তিনি দীড়াইয়াছিলেন-_তাহাতে আমর! তীহার কর্তব্য- 
কঠোর £অটল-সন্কল্লারূট় মূর্তির আভাস পাইয়া চমৎকৃত হই। তিনি 
ব্রিলোক-বিজয়ী সম্রাটের সম্মুথে ধর্মের কথা ধর্শযাজকের মত কহিয়া- 
ছিলেন,__পরিণামদর্শী বিজ্ঞের স্তায় ভবিস্ততের চিত্র আকিয়া দেখাইয়া- 
ছিলেন এবং ফলাফল তুচ্ছ করিয়া কর্তব্যনিষ্ঠার দৃঢ়ভিত্তিতে বীরের স্তায় 
দীড়াইয়াছিলেন,- দ্ধ রাবণ যখন তাহার উপর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রদান 
করিল; তখনও তাঁহার উজ্ছল উদগ্ররূপ অবিচলিত ছিল__তাহার প্রশস্ত 
ললাঁট একটুও ভয়ে কুঞ্চিত হয় নাই। বিভীষণের উপদেশে মৃত্যুদণ্ডের 
স্থলে তাহার অপর প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা হইল । 

হনুমান্‌ যখন সাগর অতিক্রম করিয়। তাহার পথপ্রেক্গী বানরমগ্ডলীর 
নিকট সীতার সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সেই নিরাশা-বিশীর্ণ 
মৃতকল্প কপিকুল এক বিশাল আনন্দ-কলরবে জাগিয়া উঠিল, তাহার! 
নাচিয়! গাহিয়! তাহার অভ্যর্থনা! করিল। 

হনুমান্‌ বহুকষ্ট সহা করিয়া কর্তব্য সমাধা! করিয়াছিলেন । আজ 
একদিনের জন্ত বন্ধগণের সঙ্গে আনন্দ-উৎসবে যোগদান করিলেনঃ__ 
আনন্দোচ্ছ্বীসে সমুদ্রের বারিরাঁশি যেন টল্মল্‌ করিতে লাগিল ! নুগ্রীবের 
আদেশে-রক্ষিত মধুবনে যাইয়া তাহারা একটি প্রাবন বা ঘূর্ণাবর্তের স্টার 
পতিত হইল, মধুবন-গ্রহরী দধিমুখ বানর তাহাদিগকে বাধ! দিতে যাইয়। 
প্রহার-অজর্জরিত দেহে পলায়ন করিল । 


হন্যান্‌ ১৯ 


এ শা্স্পিশি লম্পট পীর্পীাশিশিশীশ্পদিশসিপাসপাটি শা পি সি উপাসীসি িত পাশা শশা শিলা পাছা শসা পপ 


তখন হনুমান্‌ঞকদিনের জন্ত বন্ধুজনের সঙ্গে মধুবনে মধুষলাম্বাদনে 
প্রমত্ত হইলেন। সকলে মিলিয়! তাহার! উৎসরের দিন কি ভাবে বঞ্চন 
করিয়াছিলেন? বাঁজীকি তাহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণন করিয়াছেন-_ 
“গায়স্তি কেচিৎ প্রহসস্তি কেচিৎ। 
নৃত্যন্তি কেচিৎ প্রণমস্তি কেচিৎ ॥” 


জেদ লেপ ০৭ ললাস্মপাশ শা শসটিলাস সস 


নেশীর ঝেঁকে কেহ গান করিতে লাগিল, কেহ হাসিতে লাগিল, কেহ 
নাচিতে লাগিল, কেহ ব! গ্রণাঁম করিতে লাগিল । 

কর্তব্যের কঠোর শ্রান্তির পর এই প্রমোদচিত্র কি সুন্দর ! 

হনৃমান্‌ লঙ্কায় শুধু সীতাকে দেখিয়! আসেন নাই, তিনি লঙ্কাদত্বন্ধে 
রামকে বে সকল কথা জানাইয়াছিলেন, তাহাতে তাহার সুল্ম দৃষ্টি চিত 
হইয়াছে । হনূমান্‌ জিজ্ঞানিত হইয়া রামকে লঙ্কা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,_ 

প্লস্কাপুরী হস্তীঃ অশ্ব ও রথে পুর্ণ, উহার কপাট দৃঢ়বন্ধ ও অর্গলযুক্ত, 
উহার চতুর্দিকে প্রকাণ্ড চারিটি দ্বার আছে, দ্বারে বৃহত প্রস্তর, শর ও 
যন্ত্রসকল সংগৃহীত রহিয়াছে । গ্রতিপক্ষসৈন্ত উপস্থিত হইবামান্র তন্দ্রা 
নিবারিত হইয়া থাঁকে। এ দ্বারে যন্ত্রজ্জিত লৌহময় শত শত শতত্ী 
আছে। লঙ্কার চতুর্দিকে দ্বর্ণপ্রাচীর, উহ? মপিরত্বখচিত ও দুর্পগ্ব্য । 
উহার পরই একটি ভয়ঙ্কর পরিখা আছে। উহা অগাধ ও নক্রকু্ভীরপূর্ণ। 
প্রত্যেক দ্বারে এক একটি বিস্তীর্ণ সেতু দৃষ্ট হইয়া! থাকে । উহা! যস্ত্রলন্থিত, 
প্রতিপক্ষীয় সৈগ্ভ উপস্থিত হইলেও এ যন্ত্দ্ধার| সেতু রক্ষিত হয় এবং 
শত্রসৈগ্ত ও যন্ত্রবলেই পরিখায় নিক্ষিপ্ত হইয়া! থাকে! লঙ্কায় নদীদুর্গ, 
পর্ববতদুর্গ ও চতুর্ব্বিধ কৃত্রিম দুর্গ আছে। এ পুরী দূরগ্রসারিত সমুদ্রের 
পারে। সমুদ্রে নৌকার পথ নাই, উহার চতুদ্দিক নিরুদ্দেশ |” 

হনুষান্‌ গুণীর সন্মান জানিতেন । রাঁবণকে দেখিয়া হনুমানের মনে 
প্রগাঢ় শ্রদ্ধার উদ্রেক হইয়াছিল; তাহার ধর্শুন্ততা-দর্শনে তিনি ছুঃখিত 








১৯৩ রামায়ণী কথা 


সর প্র প্রবাস পপ 


হইয়াছিলেন, কিন্ত সচল হিমার্রির স্তায় সমুন্নতদেহ রাঁক্ষসরাজের প্রতাপ 
দেখিয়। ছনুমান্‌ বলিয়। উঠিয়াছিলেন-__ 


«“অহে। রূপমহো! ধৈধ্যমহো সত্বমহো ছ্যতিঃ | 
অহো৷ রাক্ষসরাজস্ত সর্ববলক্ষণবুক্তৃতা ॥ 
যন্ধন্মো ন বলবান্‌ স্যাদয়ং রাক্ষসেশ্বরঃ | 
স্যাদয়ং স্ুরলোকক্য সশক্রন্তাপি রক্ষিতা ॥৮ 


“ইহার কি অপূর্বব রূপ, কি ধৈধ্য, কি শক্তি, কি কান্তি, সর্বাঙ্গে কি 
নুলক্ষণ! বদি ইনি অধশ্মশীল না হইতেন, তবে সমস্ত দেবতারা, এমন কি 
ইন্্ও ইহার আশ্রয় ভিক্ষা করিতে পারিতেন।* রামচন্দ্রকে হনূমান্‌ 
বলিলেন 

"রাবণ যুদ্ধার্থী, কিন্ত ধীরম্বভাব ও সাবধান, তিনি ম্বয়ংই সতত সৈন্ 
পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন।” 

রামায়ণের সর্বক্র হনুমান আশা ও শাস্তির কথা বহন করিয়া 
আনিয়াছেন। অশোকবনে সীত' যখন চেড়ীগণপীড়িতা হইয়৷ দুঃখের 
চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন* _যষখন লঙ্কাঁপুরী কালরজনীর মত 
তাঁহাকে গ্রাস করিয়৷ অবসঞ্ করিয়! ফেলিয়াছিল+ তখন শুভ অস্কুরীয়কের 
অভিজ্ঞান লইয়া হনুষান্‌ তাহাকে নৈরাশ্-সমুদ্র হইতে আশার তরণীতে 
উত্তোলন করিয়াছিলেন । রাঁম যখন বিরহিন্ন হইয়৷ মরুভূর উত্তপ্তবাু 
পীড়িত পাস্ছথের স্তাঁয় সীতার সংবাদের জন্ত উন্মুখ হইয়াছিলেন,__বাঁনর- 
সৈম্তগণ যখন স্থগ্রীবরূত প্রাণদপণ্ডের ভয়ে শুমুখে সকাতর নৈরাশ্রে 
সমুদ্রের উর্ধচর দাত্যুহ ও টিটিভপক্ষীর গতিতে কোন স্থসংবাদের প্রত্যাশা! 
করিয়া আশঙ্কাপীড়িত হইয়াছিল--তখন হনুমান্‌ অমৃতৌধধির স্তায় স্বার্ত। 
বহন করিয়া! আনিয়। নৈরাশ্ের রাজ্যে আশার কলকোলাহলে মুখরিত 
করিয়াছিলেন। আর যেদিন চতুর্দশবৎসরান্তে ফলমূলাহারী ও অনশনকৃশ- 


হনুমান ১৯১ 


০ পপ শাশশ শপ শী পা শিস শি শা শপ শাদিশিশ পাশ শী পাপা পাস পাস স্পা পোস্ট সপাসপিস্পাসিপিসপি সপ আপা পাশ সত শ্ীশ্পীশ্পি শীত শপ পপি শা আপা শিস পাপী 


রাঁজধি ভরত ন্ন্দীগ্রামের আশ্রমে ভ্রাতৃপাছুকা-বিভূষিত মস্তকে রামের 
প্রত্যাঁগমনের প্রতীক্ষায় আকুল হইয়া! পড়িয়াছিলেন, চতুদ্দিশবংসরাস্তে রাম 
ফিরিয়া না আসিলে--প্প্রবেক্ষ্যামি হতাশনং” অগ্মিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে 
যিনি কৃতসঙ্কল্প ছিলেন--সেই আদর্শ ভ্রাতা-_রাঁজধির ঘোর আশা ও 
আশঙ্কার দিনে তাহাকে সাদরে সম্ভীষণ করিয়। বৃদ্ধব্রান্মণবেণী হনমান্‌ 
বলিয়াছিলেন-- 





“বসন্তং দণ্ডকারণ্যে যং ত্বং চীর জটাধরম্‌। 
অন্থশোচসি কাকুৎস্থং স ত্বাং কুশ্বলমব্রবীৎ ॥” 


প্রাজন্, আপনি দগুকারণ্যবাঁপী চীরজটাঁধর যে জ্ঞেষ্টভ্রাতার জন্য অনু" 
শোচনা করিতেছেন তিনি আপনাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।” 
সুতরাং যখনই আমর! হনুমান্‌কে দেখি, তখনই তিনি আমাদের প্রিয়- 
দর্শন। অত্যন্ত বিপদের মধ্যে তিনি আশার সংবাদে উৎসাহিত করিয়াছেন 
-তিনি বিপদভগ্জনের পূর্ববীভাঁষের মত উদয় হইয়াছেন, কিন্তু পরের বিপদ 
দুর করিতে যাইয়। তিনি নিজেকে কত বিপদাপন্ন করিয়াছেন, ভাবিলে 
ত্যাঁগের মহিমায় তাহার চিত্র সমুজ্জন হইয়া উঠে। 

রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়! স্থগ্রীব ও অঙ্গদকে মণিময়হার 
এবং অন্তান্ত আভরণ প্রদান করিলেন। নীতাদেবী তখন স্বীয়কণ্টলম্িত 
উজ্জ্বল মুক্তাহার খুলিয়। রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে রাঁম বলিলেন, "তুমি 
এই হাঁর যাহাকে দিয়! স্থখী হও, তাহাকেই উহ দান কর।” সেই বহুমূল্য 
হার উপহার পাইয়া! হনৃমান্‌ আপনাকে কুতার্থ মনে করিলেন । 

হনৃমানের এই কয়েকটা গুণের কথা বান্মীকি লিখিয়াছেন-__ধৈর্ধ্যমিশ্র 
তেজ, নীতির সহিত সরলতা, সামর্ধ্য ও বিনয়, যশ, পৌরুষ, ও বুদ্ধি? 
পরম্পরবিরোধী গুণরাশি তাহার চরিত্রে সম্মিলিত হইয়াছিল এবং তিনি 
তাহাদের সকলগুলিকেই কর্তব্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। 


১৯২ রামায়ণী কথ! 


ভরত, লক্ষণ কৌশল্যা, দশরথ প্রভৃতি সকলেরই রামের প্রতি অন্থরাগ 
সহজে কল্পনা করা যায়,-ইহার| রামের স্বগণ) কিন্ত কোথাকার এক 
বর্ধরদেশের অনুর্ববর মৃত্তিকায় ঘ্ই তক্তিকুন্তুম অসাঁধনে উৎপন্ন হইল-_ 
তাহা! আমরা আশাতীতরূপে পাইয়া! সবিস্ময়ে দর্শন করি । বিভীষণ ও 
স্থগ্রীবের মৈত্রী হনুমানের প্রভৃভক্তির তুল্য গভীর নহে এবং তাহাদের 
সৌহার্দ্যে আদান-প্রদানের ও স্বার্থের ভাব আছে, কিন্তু হনুমানের ভক্তি 
সম্পূর্ণ অহ্তুক। পরবন্তী হিন্দু্গণ তাহার এই ভক্তিভাবের প্রতিই 
বিশেষরূপে লক্ষ্য স্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু আমার বোধ হয়, ভক্তি 
অপেক্ষাঁও উন্নত কর্তব্যের" প্রেরণাই তাহাকে অধিকতররূপে কার্যে 
প্রবর্তিত করিয়াছে। 

যে কাজের ভার তিনি লইতেন, প্রাণপণে তিনি তাহ। সমাধা করিতেন, 
_-কিরূপে সেই কার্য উত্রুষ্ট ভাবে সম্পন্ন করিতে পারিবেন, মনে মনে 
সর্বদা তাহাই আলোচনা করিতেন-__এই জন্তই আমরা প্রতি পদক্ষেপে 
তাঁহাকে বিতর্ক করিয়া অগ্রসর হুইতে দেখিতে পাই--কোথায়ও কর্তব্য- 
সাধনে “কোন ছিদ্র রহিয়। গেল কি না তাহার কোন্‌ পন্থা অবলম্থনীয়, 
ইহা! তিনি দার্শনিকের ন্তায় মনে মনে বিচার করিয়! স্থির করিয়াছেন এবং 
শেষে সন্কল্পারূঢ় হইয়া বারের স্তায় ধাড়াইয়াছেন। আর একটি বিশেষ 
কথা এই যে কর্তব্যসম্পাঁদনের সময় শ্বীয় সুখভোগ বা কার্যের ফলাফল 
তীহার আদৌ বিচাধ্য ছিল না, গীতায় যে নিষ্কাম কর্মের আদর্শ সংস্থাপিত 
হইয়াছে হনুমাঁন্‌ তাহারই জীবন্ত উদ্াহরণ__-এই নিক্ষাম কর্তব্য-বুদ্ধিই 
গ্রকৃতরূপে বৈষ্ণব-শীস্ত্-কথিত দাস্ত-ভাব, এই জন্তই ভাগবতগণ তাহাকে 
আপনার করিয়। লইয়াছেন। তাহার সেবা সম্পূর্ণ অহেতুকী--সেই সেবা- 
বুস্তির মধ্যে অন্ুরাগের বাহ্‌ উচ্ছ্বাস বা ভক্তির আড়ন্কর দৃষ্ট হয় না। 
হারা প্রেম বা! ভক্তির উচ্ছ্বাসে কার্ধা করেন-__তাহাদের কার্য প্রাণপণে 
নির্বধাহিত হয়, কিন্ত, দেই উচ্ভ্ুসিত অন্ুষ্ঠানগুলি মধ্যে মধ্যে ভ্রমাত্বক 


১৯৩ 


শিক সি লাশ দিসি পাস্তা পসরা পর ০ পপ ৯ পি সিল পা স্পিিসসস এসগিস ৩ পপি তি রাজি সিভিল শী রাসিলিনি ঠী াসিপাসিলা এ সি 


হইয়! পড়িবার আশঙ্কা থাকে ; হনুমানের কাধ্যগুলির মধ্যে সেরূপ উৎসাহ 
নাই-_তাহা সুক্ম আত্মান্থসন্ধান ও খ্কৃঠোর বিচার প্রস্থত। তিনি 
আত্মাদ্বেষী সন্ন্যাসীর মত নিজে নিপিপ্ত থাকিয়া অতিশয় কঠোর কর্তব্যের 
পথে বিচরণ করিয়াছেন । সে কর্তব্য সম্পাদনে তিনি স্থুগ্রীবের সন্বন্ধেও 
যেরূপ দৃঢ়হস্ত, রামের আদেশ পাঁলনেও তাহাই । বাঁনীকি-অক্কিত হনুমান্‌ 
চিত্রের উজ্জপন কপালে প্রজার জ্যোতি নিঃস্থত হইতেছে ও তাহার হস্ত 
সবলে কর্তব্যের হাল ধরিয়া আছে-_তাহার চিত্ত কামনাশৃন্ত, তাহার দৃষ্টি 
বিলাসহীন এবং তীক্ষভাবে ভবিস্তৎদর্শী, তিনি খষির স্চায় স্বীয় চরিত্রের 
কঠোর বিচারক, ত্যাগী এবং স্থিরলক্ষ্য । এই সকল গুণের পূজার জন্ত 
কিক্ষিন্ধ্যার অনার্ধ্য বীরবরের উদ্দেশে আধ্যাবর্তে শত শত মন্দির উতিত 
হইয়াছে এবং এই জন্ত ভবভূতি লক্ষণের মুখে হুনূমানকে “আধ্য হনুমান্” 
বলিয়া সম্বোধন করিতে ছিধা বোধ করেন নাই। 


বালী 


মাল্যবান্‌ ও খত্শৃঙ্গ__এই ছুই পর্বতের মধ্যে হ্গীণা! কিন্তু বেগশালিনী 
পার্বত্যনদী প্রবাহিত ছিল। এই গিরি নদীর উপকূলে গুহাধিঠিতা 
কিছ্বিদ্ধ্যায় পর্বতের গাত্র কাটিয়া বিচিত্র হনদ্যরাঁজি উ্িত হইয়াছিল, 
কিছ্বিদ্ধ্যাবীসিনিগণের সমতালপাদাক্ষর। গীতি বাদিত্র শবে এই নিরাপৎ 
গুহালীন প্রদেশ সর্বদা মুখরিত ছিল। 

বালী এই রাজ্য শাসন করিতেন, তিনি ইন্দ্রের নিকট বিশাল কাঞ্চন 
মাল্য উপহার পাইয়াছিলেন? বিক্রমে তাঁহাঁর সঙ্গে কোন বীরই আটিয়া 
উঠিতে পারিতেন না। একটা ব্রহ্মার বরপগ্রাপ্ত ছুন্দুভি নামক রাক্ষস দুর্জয় 
হইয়া উঠিয়াছিল, সে দিগদিগস্ত ুদ্ধং দেহি” রবে বিকম্পিত করিয়া 
জগতের বীরশ্রেষ্ঠগণকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিয়! বেড়াইত। তাহার বদন- 
মণ্ডল মহিষের মুখের বর্ণ ও ভঙ্গীতে বিকৃত করিয়া সে যখন যুদ্ধের জন 
ধাড়াইত, তখন তাহার ব্কমষ্টি, রোৌষকষায়িত চক্ষু ও তাণ্ডব উল্লম্ষন লক্ষ্য 
করিয়া! বহু যোদ্ধা পশ্চাৎপদ হয়! নিষ্কৃতি ভিক্ষা করিত। এই ছুদ্দুভি 
একদী! সরিৎপতির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে 
হিমবানের সঙ্গে বল পরীক্ষা! করিতে পরামর্শ দেন; হিমবান যুদ্ধে সম্মত না 
হুইয়! বলেন, কিছ্বি্ধ্যার বালী রাজাই তোমার প্রকৃত প্রতিদ্বম্দী হইবার 
যোগ্য, তুমি তাহার সঙ যুদ্ধ কর। 

ছুন্দূভি বাঁলীকে মহিলাগণ পরিবৃতঃ মগ্যপান নিরত দেখিয়া প্রথমতঃ 
তাহাকে অগ্রাহ করিয়! বলিয়াছিল? *প্রমন্ত, কুশ, রমণীতে আসক্ত ব্যক্তির 
সঙ্গে যুদ্ধ কর! নিষিদ্ধ, তুমি স্ত্রীদিগের সহিত সুখে ক্রীড়া করিতে থাক, 
তৌমার সঙ্গে যুদ্ধ কর! বীরের ধর্ম নছে।” 


বালী ১৯৫ 


জি এরি তা সির ৯0 ৯ সস পসিনাসমপসরসি পিসি লািন শি লাস্সিনাস্সি পির সি পি সি লোস্পিরিসিলিসি এস তি পলিসি ডি তাস লিস্ট লা পিসি সি কা উস লাস সম পেপসি লাস পপ সিন সিসি 


বালী দাস্তিক ছুন্দুভিকে মুষ্টি ও জানুর দ্বারা আঘাত করিয়া ভূতলে 
নিপাতিত ও নিহত করেন? শেষে বিজয়দৃপ্ত হইয়। পদদ্বারা রাক্ষদের 
শবকে মাতঙ্গমুনির আশ্রমে উতক্ষেপ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। 
তপোনিরত খষি অকস্মাৎ রক্তবিন্দুপাতে চমকিত হইয়া জানিতে পারিলেন, 
বালী তাহার তপোবনের অবমাননা করিয়াছে ; তখন এই অভিশাপ দিলেন 
যে বালী সেই আশ্রমের চতুষ্পার্থে পদার্পণ করিলে তাহার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু 
হইবে। মাতঙ্গাশ্রম তদবধি বাঁলীর নিষিদ্ধ হইয়া রহিল। 

ইহার পরে মায়াবী নামক এক রাক্ষসের গঙ্গে বালীর স্ত্রী ঘাটত ব্যাপার 
লইয়া কলহ বাধে। মায়াবীকে শিক্ষ। দেওয়ার জন্ত বালী তাহাকে অনুদরণ 
করিয়া পর্বত গহ্বরে প্রবেশ করেন, কুত্রীব তাহাকে অন্ুগমন করিতে 
চাহিলে ভ্রাতৃবৎসল বালী তাহাকে উৎকট শপথ দ্বার! প্রতিনিবৃত্ত করেন, 
শুধু এই অনুরোধ করেন যেন স্থগ্রীব সেই গহ্বরের দ্বারে তাহার আগমনের 
প্রতীক্ষা করিয়। অবস্থিত থাকেন । ্ 

এক বৎসরকাল বালী মায়াবীর অনুসন্ধান করেন। বালী যেরূপ সরল, 
তেমনি অটল; প্রতিহিংসা, দ্বণা বা ভালবাস! সকল ব্যাপারেই তাহার 
চরিত্রের একট! ছুর্জয় দৃঢ়ত! পরিদৃষ্ট হয়। এক বতসরকাল পর্বত-গহ্বরের 
নিবিড়তম প্রদেশে বাস করিয়৷ তিনি মায়াবীর সন্ধান করেন। ন্থুগ্রীবকেও 
তিনি তাহ! বপিয়! গিয়াছিলেন-_যে পর্যান্ত আমি মায়াবীকে ব্ধ করিতে 
না পারি, তাবৎ আমার ফিরিয়া আগিবার ইচ্ছা নাই--তুমি বিলদ্বারে 
প্রতীক্ষা করিও । 

স্থগ্রীব এক বৎসর পধ্যস্ত প্রতীক্ষা করিয়া দেখিলেনঃ বালী ফিরিলেন 
নাঃ তথন ভ্রাতৃজীবন সম্থদ্ধে তাহার সন্দেহ উপস্থিত হইল। একদ! সেই 
গর্ভমুখে সফেন রক্তের প্রবাহ দেখিয়। তাহার সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়া গেল, 
তাহার ধারণ! হইল, বালী রাক্ষস কর্তৃক নিহত হইয়াছেন। রাক্ষসের! 
পাছে কিক্ষিন্ধ্যাপুরী আক্রমণ করে, এই আশঙ্কায় স্গ্রীব এক বিশাল 


১৯৬ রামায়ণী কথা 


ছি পাস দি ছি ও ছি লোকটি ক পর লি টি অপ 





স্পস্ট সপ্ত সস তি সপ ত সি এস রি ৬ এ এ স্  ল 


প্রন্তরথণ্ড দ্বার! বিলমুখ বন্ধ করিয়! রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন, তখন 
সচিববুন্দ তীহাঁকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া সম্মানিত করিল । 

কিন্ত এই পদে তিনি অধিককাল প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন নাই, 
তাহার অভিষেকের অব্যবহিত পরেই বালী পদাথাতে বিলমুখস্থিত প্রত্তর- 
খণ্ডকে অপহ্যত করিয়৷ কিক্ষিন্ধ্যাঁয় উপস্থিত হন এবং বহুশলাঁক হেমছত্র- 
ছায়ায় অধিষ্ঠিত রাজবেশী কনিষ্ঠ সহোদরকে সমবেত সচিবমগুলীর সম্মুখে 
ক্রুর ভাষায় লাঞ্ছিত করিয়া কিদ্বিন্ধ্য হইতে নির্বাসিত করেন। স্থগ্রীব 
অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন, তাহ বালী একেবারে শুনিতে চাহেন 
নাই। স্থগ্রীবের সচিবদিগকে আবদ্ধ করিয়া এবং তাহাকে একথানি 
উত্তরীয় বাস লইবাঁর অবকাশ ন! দিয়া নিষ্টুরভাবে নির্বাসিত করিয়া 
দিলেন ও স্ুুগ্রীব-পত্বী রুমাকে স্বয়ং গ্রহণ করিয়! প্রতিহিংসার অভিনয় 
উৎকটভাবে সমাপন করিলেন । 

বালীর সম্বন্ধে এই বিবরণ ন্থগ্রীব রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন। তখন 
রামচন্দ্রের সীতাঁবিরহে নিদ্রা হইত না,-_-ভার্ধ্যাপহারীর চিত্র তাহার কল্পনায় 
অতি ভীষণ ভাঁব ধারণ করিয়! তাহাকে উত্তেজিত রাখিয়াছিল। তিনি 
পম্পাতীরে পদ্ম-কেশর-নিক্ষাত বাযুকে সীতার নিশ্বাস মনে করিয়া উন্মত্বের 
স্তায় পথে পথে পর্যটন করিতেছিলেন এবং স্থুশ্রীব-প্রদশিত সীতার উত্তরীয় 
ও ভূষণ বক্ষে লইয়! বালকের ন্যায় কীঁদিতেছিলেন। কথনও বা বিলম্থ 
ক্রুর সর্পের স্তায় ভার্য্যাপহারী দস্থ্যর কল্পিত চিত্রের প্রতি বিষাক্ত দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিতেছিলেন। ন্ুুগ্রীবের সৌহার্দ্য এই বিপৎকালে তাহার 
নিকট দেবতার আশীষের ভ্তাঁয় মহার্থ বোধ হইয়াছিল । এই সময় যখন 
শুনিলেন, স্ুগ্রীবের পত্বী রুমাকে বালী অপহরণ করিয়াছে, স্তগ্রীব তাহারই 
মত হৃতভার্ধ্যা, হৃতরাজ্যঃ ফলমূলাহারী এবং বনবাঁসী, তখন তিনি বালীবধের 
জন্ক অঙ্গীকার করিয়। বলিলেন__ 

“আত্মান্মানাৎ পশ্যামি মগ্রস্তং শোকসাগরে ।” 


বালী ১৯৭ 


সিপাসিস্স উসসিিশিিটিল সত 0 সস 


চরিত্রদূষক, তোমার স্ত্রীহারী ভ্রাতাকে আমি যে পধ্যন্ত না দেখিব; তৎকাল 
পর্যন্তই তাহার জীবন। 

বালীর ষে বৃত্তাস্ত উপরে উদ্ধত হইল, তাহাতে বালীকে অন্ঠায়কারী 
ক্রোধান্ধ_-পশুপ্রকূতি বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক ; রামচন্দ্রেরও তাহাই 
হইয়াছিল ; কিন্ত স্ুগ্রীব রামের নিকট একটি কথ! গোপন করিয়াছিলেন, 
- সেই একটি কথা ন! বলাতে বালীর চরিত্র অনেকটা ছুজ্ে য় থাকিয়া 
গিয়াছিল। বালী স্গ্রীবকে বিলমুখে প্রতীক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন,-_ 
কিন্ত নুগ্রীব তথায় প্রবাহিত রক্তধার! দর্শনে কাহার রক্ত তাহা অনুসন্ধান 
না করিয়া একেবারে রাঁজ্যাধিকার করিয়া বসিলেন। ষে ভ্রাতা একাকী 
বিলমধ্যে বৈরদমন সঙ্কল্পে প্রবেশ করিয়াছেন তিনি নিহত হইলেও--- 
তত্প্রতিহিংস1 লওয়! বীর ভ্রাতার অবশ্য কর্তব্য, তাহা দূরে থাকুক, তাহার 
মৃত্যুসম্ঘন্ধে নিশ্চিৎ সংবাঁদ না জানিয়। পথরোধ পূর্বক প্রত্যাবর্তন করা 
একান্ত কাপুরুষের কাঁধ্য। ভীরুর প্রতি সাহসের উদ্বোধন নিক্ষল, স্থতরাং 
ভয়াভিভূত স্ুৃগ্রীব প্রাণের আশঙ্কায় যাহা করিয়াছিলেন, তাহ! কপার 
উদ্রেক করিতে পারে, এরূপ উতৎকট ক্রোধের উদ্রেক কখনই করিতে 
পারে না। রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়াও তাহার ইচ্ছান্থুনারে হয় নাই, স্থগ্রীব 
বারংবার একথ! বলিয়াছেন। এমন অবস্থায় তাহাকে অপমানিত করিয়! 
পুনশ্চ গ্রহণ করিলেই বাঁলীর ন্যায় উদার ব্যক্তির পক্ষে শোভন হইত। 
ততৎবিপরীতে একি ঘোর নির্যাতন! একবাঁস-পরিহিত স্তুগ্রীবকে 
পুষ্পকাঁনন! জন্মভূমির অঙ্ক হইতে চিরদিনের জন্য বিতাড়িত করিয়া তাহার 
সহধন্মিণীকে অঙ্কশোভিনী করা-_একি জ্যেষ্ঠের না পিশাচের কাধ্য ? 

রাম যাহা শুনিয়াছিলেন-_-তাহাতে তুদ্ধ হওয়! ত্বাভাবিক-_বিস্ত 
আরও একটি বিষয় সুগ্রীব গোপন রাখিয়াছিলেন-_বালীবধের পরে স্থগ্রীব 
তাহা! শ্বয়ং রামচন্দ্রকে বলিয়া ছিলেন__ 


১৯৮ রামায়ণী কথা 


০০ 


“রাজ্যঞ্চ সুমহৎ প্রাপ্য তারাঞ্চ রুময়া সহ। 
মিত্রৈশ্, সহিতস্তম্য বসামি বিগতজ্বরঃ ॥৮ 
কিিন্ধ্যাকাণ্ড ৪৬।৯ 

অর্থাৎ বিলছার গ্রন্তরথণ্ডে রুদ্ধ রাখিয়া “স্থুমহৎ রাজ্য, তার! এবং কুমাকে 
প্রাপ্ত হইয়া স্গ্রীব অমাত্যগণের সঙ্গে সুখে বাস করিতে লাগিলেন ।” 

দেখা যাইতেছে স্বপ্রীব শুধু রাজ্যাধিকার করিয়। ক্ষান্ত হন নাই, 
জ্যেষ্ঠের মহিষীকে--ঙীাহার মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত সংবাদ না জানিয়াই 
স্বীয় শধ্যাসঙ্গিনী করিয়াছিলেন । রাজ্য অরাঁজক থাকিলে না হয় প্রজাদের 
নিতান্ত অকল্যাণের বিষয়, সুতরাং সচিবগণের 'অন্ুরোধে তিনি সিংহাসন 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষোক্ত বিষয়ের জন্য কোন উত্তর নাই ; 
মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত সংবাদ না জানিলেও পুরাঙ্গনারা ছ্বাদশবর্ষ কাল 
প্রতীক্ষা! করিয়া থাকেন, ইহা শুধু শাস্ত্রবিধি-অনুযায়ী নহে) স্বাভাবিক 
প্রত্যাশা আত্মীয়গণের মনে দীর্ঘকাল অধিকার করিয়া থাকে। স্ুুগ্রীবের 
এই আচরণ এত গহ্থিত হুইয়াছিল, যে বালীর স্তাঁয় উদার হৃদয়ে তাহ! 
অসহ্ হইয়াছিল,_তিনি এই অপরাধ কোনক্রমেই ক্ষমা করিতে পারেন 
নাই, প্রতিহিংসার উত্তেজনায় তিনি হিতাহিত জ্ঞানশুন্ঠ হইয়া রুমাকে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন--কিজ্ঞ এই কাধ্য নিতান্ত অসঙ্গত হইলেও তিনি 
হীন লালসার উত্তেজনায় এরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় নাঃ তাহার 
গ্রতি তাহার ষে প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল-_তাঁহাতে সেরূপ লালসা তাহার 
চরিত্রের সহিত সঙ্গতি প্রাপ্ত হয় না--তৎসম্বন্ধে পরে লিখিব। 

বালী এই কথা কাহাকেও বলেন নাঁই। ত্রাতার এই কাধ্য তাহার 
হৃদয়ে গভীর দ্বণা ও প্রতিহিংসাবুত্তির উদ্রেক করিয়াছিল, কিন্ত তিনি 
লঙ্জায় একথার উল্লেখ করিয়া স্বীয় কাধ্যের সমর্থন করিতে চেষ্টা পান নাই। 
রামচন্দ্র খন তাহাকে কনিষ্ঠের বধৃ-অপহারী বলিরা ভৎসন! করিতে 
লাগিলেন, তখন তিনি স্গ্রীবের অসৎকার্য্যের কোন উল্লেখ করে নাই। 





বালী ১৯৯ 


পি পি পিসি সিলীত তি উতলা পাটির তি লী কা লাস 


কিন্ত স্ত্রীর এই কর ষে কিক্ষিদ্ধ্যায় কিরূপ ত্বণা ও ক্রোধের 
উদ্রেক করিয়াছিল, তাহা আমরা অঙ্গদের উক্তি হইতে জানিতে পাই ; 
সমুদ্রের বেলাভূমির অনতিদুরে এক স্থগভীর নিবিড় গুহা-প্রদেশে হুরম্য 
নিঝর ও ফলফুল-পল্লব বিতানে শোভিত অধিত্যকাঁয় পরিশ্রাস্ত ও 
নিরাশাগ্রস্ত বানরমণ্ডলীর মধ্যে যে গৃঢ় তর্ক বিতর্ক হইতেছিল তাহা হইতে 
অঙ্গদের এই উত্তেজিত উক্তির অংশ উদ্ধত কর! যাইতেছে। 


দভ্রাতুর্জেষ্ঠস্ত যো ভার্্যাং জীবতে। মহিষীং প্রিয়াং। 
ধন্মেণ মাতরং যস্ত স্বীকারোতি জুগুপ্সিত ॥ 
কথং স ধন্মং জানীতে যেন ভ্রাতা দুরাত্মন ৷ 
যুদ্ধয়াভিনিযুক্তেন বিলস্ত পিহিতং মুখম্‌ ॥ 
“জোষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী মাতৃতুল্য__নুগ্রীব বিল-দ্বার রোধ করিয়া স্বয়ং তাহাকে 
গ্রহণ কবিরা'ছিলেন-__এরপ দুরাত্মাকে ধার্টিক বলিয়া! কে গণ্য করিবে?” 
বালী এই ব্যাপারে মর্মাহত হইয়াছিলেন। যেত্রাতা এরূপ কার্য 
করিয়াছেন, তাহাকে স্বগৃহে স্থান দিবেন কিরূপে? সুতরাং স্থগ্রীৰ নির্ববা- 
দিত হইয়াছিলেন, কিন্তু যে কনিষ্ঠ ত্রাতাকে তিনি আশৈশব পিতৃন্নেহে 
লালন পাঁলন করিয়াছিলেন, বৃক্ষশাঁথা ভাঁডিতে যাইয়া আঘাত পাইলে 
যিনি শিশু স্ুগ্রীবের অঙ্গে কত যত্তে হাত বুলাইয়! দিতেন এবং “ভ্রাত, 
এরূপ আর করিও না” বলিয়া সন্গেহে সতর্ক করিয়া দিতেন, তাঁহাকে 
তিনি বধ করিয়। হস্ত কলঙ্কিত করিলেন না; "ন ত্বাং জিঘা ংস্যামি* তোমাকে 
বধ করিব না বলিয়া মুক্তি গ্রদান পূর্ব্বক নির্বাসন দণ্ড প্রদান করিলেন, 
কিন্তু তাহার সঙ্গে যে সম্বন্ধ ছিল, তাহা একেবারে অস্বীকার করিয়া 
গ্রতিহিংসার উত্তেজনায় রুমাকে স্বীয় অস্তঃপুরে আনয়ন করিলেন । 
বালী তারাঁহরণ ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষু্ হইয়া এক্ূুপ আচরণ করিয়া- 
ছিলেন। যে ভ্রাতা শ্বীয় স্ত্রীকে একবার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাঁকে গৃহে 





২০ রামায়ণী কথা 


স্থান কিরূপে দিবেন, _ুতরাং কোনক্রমেই ভিনি স্থুগ্রীবকে কিছ্িদ্ধ্যায় 
প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন না। 

এখন দেখ! যাইতেছে, কনিষ্ঠের বধুকে স্বীয় অস্তঃপুরে স্থান দেওয়া! 
যেরূপ অপরাধ) জ্যেষ্ঠের বধূ সম্বন্ধেও তদ্রুপ অবৈধ ব্যবহারও তুল্যর্ূপই 
অকাধ্য। স্থুতরাং রামচন্দ্র এক পক্ষের কথা শুনিয়া এই বালীবধ ব্যাপারে 
লিপ্ত হইয়া খুব সঙ্গত কাধ্য করেন নাই। 

বালী, নু্রীবের আহ্বানে প্রথম দিন বহিঃগ্রাণে আসিয়া তাঁহাকে 
পরাম্ত করিয়৷ চলিয়া গেলেন। দ্বিতীয় দিন গন্ধপুষ্পমাল্য বিভূষিত দ্রপিত 
বক্ষে ন্থগ্রীব আবার আসিয়! 'বালীকে যুদ্ধের জন্ত আহ্বান করিলেন। 

তার৷ বলিলেন, যে অব্যবহিত পূর্বের যুদ্ধে হারিয়! গিয়াছে, সে পুনশ্চ 
এরূপ ম্পর্ধার সহিত আহ্বান করিতেছে কি সাহসে? রামচন্ত্র তাহাকে 
সাহায্য করিবেন প্রতিশ্রুত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে আমিতেছেন,_-অঙ্গদের 
নিযুক্ত চরগণ এই সংবাদ দিয়াছে । বালী একথা বিশ্বাস করিলেন না। 
রামচন্দ্রের সত্যরক্ষার খ্যাতি সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল, ঈদৃশ ধর্ম 
সাধু ব্যক্তি কেন তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবেন? তারা স্ুগ্রীবের 
প্রশংসা করাতে বালী ক্ষুপ্রমনে বলিলেন-_তিনি তাহার প্রাণনাশ করিবেন 
না, দর্প নষ্ট করিবেন মাত্র। তারা সুগ্রীবকে বিপুলগ্রীব বিশেষণে 
বিশেষিত করাতে বালী ক্রোধের সহিত তাহাকে প্হীনগ্রীব” বলিয়া 
উপেক্ষা করিলেন। 

গিরিপরিবৃত ছুর্জ্ব্য পুরীতে বিশ্বস্ত যোদ্ধা প্রতাপাস্থিত সম্রাটকে 
রামচন্দ্র গুপ্চভাবে তীর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিলেন; রামচজ্তর 
সুগ্রীবকে স্বীয় বলের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার জন্ত পদাস্ুলী দ্বারা ছুন্দুভির 
অস্থিপঞ্জর বহুদূরে উৎক্ষেপ করিয়া ফেলিয়াছিলেন-_সপ্ততাল ভে 
করিয়াছিলেন, কিন্তু এ সকল বল পরীক্ষা একাস্ত নিশ্রয়ো্জন ছিল, 
তিনি বালীকে ষে ভাবে হত্যা করিয়াছিলেন, একটি শিশুও তন 








বালী ২০১ 


কাছ লি পা পালি পপ পটল পি এলসি পা পাটি পালি লতি পসটিসসী ৯ -রসজরাি০৯ সস্তা পপি সিতাসি জা্পা সিল এ লিপি পা পাটি লা পাস্ি- পি 


করিতে পারিত,॥ যুদ্ধধূলি শরীর হুইতে মার্জনা করিতে করিতে ুদ্ধ- 
পরিশ্রীস্ত বালী উঠিয়া অন্তঃপুরে যাইতেছিলেন, তখন সহসা অদ্ভূত 
আলোকসধ্চারী বিছ্যুত্প্রভ রামচন্দ্র-করনিঃহ্থত শর, বালীর মর্তেদ 
করিয়৷ ফেলিল, সম্যক উত্খিত তেজোদৃপ্ত ইন্ত্রধবজ যেন অকল্মাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে 
পড়িয়া গেল । 

রামচন্দ্রকে বালী যে সকল তীব্র ভাষায় নিন্বাবাদ করিয়াছিলেন, 
তাহার একটিরও যথাধথ উত্তর রাম দিতে পারেন নাই। 

আমি আপনার রাজ্যে বা নগরে যাইয়া কোন অন্থাঁয় করি নাই। 

আমার মাংস আহার করিবেন এনপ সম্ভীবনা নাই। 

এই গিরিসম্কুল দুর্গম গিরিগুহা বন্ধ্যা_-এখানে স্বর্ণ রৌপ্য কিংবা কোন 
প্রকার উৎকৃ শস্য জন্মায় না, সুতরাং রাঞ্জার৷ যে কারণে কোন স্থান অধি- 
কার করিতে ইচ্ছা করেন, এখানে তাহার কোনটিই বিদ্যমান নাই। 

আপনি তন্করের স্তায় আমাকে হত্যা করিলেন, আমি অপরের সঙ্গে 
যুদ্ধে লিপ্ত ছিলাম, স্থতরাং এই অবস্থায় লুকাইয়া বাণ নিক্ষেপ করা৷ যুদ্ধ- 
রীতিসঙ্গত নহে! 

আমি তারার মুখে আপনার অসদভিপ্রায়ের কথ৷ শুনিয়াছিলাম, 
কিন্তু তাহা বিশ্বাম করি নাই, আমার বিশ্বাস একান্ত অযেগা পাত্রে 
স্স্ত হইয়াছিল । 

যাহারা আপমার প্রতি অন্তায় করিয়াছেন, তাহাদের প্রতি আপনি 
কোন প্রতিবিধান বা দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই । যেব্যক্তি 
আপনার কোনই অন্তায় করে নাই, অন্ায়পূর্ববক তাঁহাকে হত্যা করিলেন, 
ইহা! সাহসা যোদ্ধার কাধ্য নয়। 

সপ্ত ব্যক্তিকে যেবূপ সর্পে দংশন করে, আপনি আমার প্রতি সেইরূপ 
ব্যবহার করিয়াছেন। সম্মুখযুদ্ধে আপনার সঙ্গে দেখা হইলে আপনি, 
নিশ্চয়ই নিহত হুইতেন। 


২২ রামায়ণী কথা 


স্পা পা্পস্মি বি শি পতিতা পি 





৯ সি, 


রাজহত্যার ফল অনস্ত নরক, আপনি তজ্জন্ত প্রস্তুত ভুউন। আপনি 
ক্ষত্রিয়ের বেশ ধারণ করিয়া তপন্বী সাঞ্জিযাছেন, অথচ হিংসাবৃত্তিটি 
পূর্ণমাত্রায় আছে, আপনার জটাজজুট ও চীরবাস একেবারেই শোভন হয় 
নাই। আপনি ধর্মধ্বজী কিন্ত অধার্মিক* কূপের মুখ তৃণাচ্ছা দিত 
থাকিলে যেরূপ নিরাঁপদ জ্ঞানে লোক তাঁহাঁতে নিপতিত হুয়, আপনার 
খাধষির বেশও তত্রপ প্রতারক ও ভয়ানক । আপনি সত্যসন্ধ গ্রবল- 
প্রতাপান্বিত দশরথ মহারাজের উরসজাত পুত্র বলিয়। আমার মনে হয় না । 
কামগ্রবণতা রাঁজবৃত্তির সঙ্গে সামগ্রশ্য প্রাপ্ত হয় না,--আপনি কামপ্রধান, 
শুধু ইন্জরিয়তাড়িত হইয়া! এবিধ অন্তায় কাঁধ্য করিয়াছেন । 


আমি মৃত্যুকে ভয় করি না, _কাঁলবশেই দেহাত্যয় ঘটিল, সুতরাং 
তজ্জন্ত কিছুমাত্র দুঃখিত নহি, কিন্তু আপনি আমাকে এইভাবে হত্যা 
করিয়া অক্ষয় অযশ অর্জন করিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

বালীর এই সকল অভিযোগের উত্তরে রামচন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন-__ 
তাহ। বিশেষ সাঁরগর্ভ বলিয়া মনে হয় না৷ তিনি বলিলেন, নিরীহ মৎস্য জলে 
বিহার করে এবং মেষাঁদি পণ্ড ক্ষেত্জে বিচরণ করে কাহারও অপকার করে 
না,ন্ুর্তরাঁং কোনরূপ অন্তায় না করিলেও লোকে পরহত্যায় বিরত 
হয় না, এই যুক্তি অতি হীনবল। তৎপর তীহার প্রধান যুক্তি, বালী, 
নুগ্রীবের স্ত্রী কন্তাস্থানীয়৷ রুমাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, _ইহার উত্তরে 
বাঁলীর প্রবল ধুক্তি ছিল, কিন্তু তাহা বালী বলেন নাই। যখন দেহ হইতে 
প্রীণবাষু নির্গত হইতেছে--তখন তৃলুষ্ঠিত অজদের প্রতি বালীর দৃষ্টি 
পড়িল, আর সমস্ত চিন্তা তখন দূর হইল। অঙ্রদের কোনরূপ অনিষ্ট না 
হয় এই আশঙ্কায় তিনি বৈরীর সহিত মৈত্রী জ্ঞাপন করিলেন, দূরদর্শী 
কিছিন্ধ্যাধিপ অঙ্রদের গুভকামনায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। সেই স্থানে 
অসম্থত কেশগাশে আর্তন্বরে তার! তাহার অঙম্পর্শ লাভ করিয়! কাদির 
উপস্থিত ব্যক্তিসমূহ্র হৃদয় কাঁরুণাসিক্ত করিতেছিলেন, কিন্ত বালী স্বীয় 


সস লি সি পি পিন লসিসপীসপাস্সিাসিলিসদিল সি পিল ও শাসিত লাস্ট লী সিন পাল উপ পি লি শি শাসিত ওসি সত পসসিলিসসিলা সিসি সিল সিটি 


বালী ইত 








রাজ্ীর জন্ত বিশেষ্কু চিস্তিত হন নাই ৷ তিনি মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া অঙগদকে 
অনেক উপদেশ দিলেন, এবং “মম প্রাঁণৈঃ প্রিয়তর” প্রভৃতি সংজ্ঞাভি হিত 
অঙগদের জন্য রামচন্দ্র ও স্থুগ্রীবকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন । অঙ্গ? 
তাহার একমাত্র পুত্রঃ শৈশব হইতে চিরন্ুখাভ্যন্ত»--এই রাজ্যের প্রকৃত 
অধিকারী, কিন্তু এখন রামচন্দ্র স্থপ্রীবকে নিশ্চয়ই রাঁজ্য প্রদান করিবেন 
জানিয়া বালী নিজহম্তে ইন্্রদত্ত কাঞ্চনমাল! কণ্ঠ হইতে উত্তোলন পূর্বক 
স্থত্রীবের গলদেশে লম্ববাঁন করিয়| দিয় তিনিই রাঁজা। হইলেন, এরূপ নির্দেশ 
করিলেন এবং অঙ্গদ যেন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয় এজন্ত বারংবার 
অনুনয় করিতে লাগিলেন । 

প্রাণপ্রিয় পুত্রের জন্ত শেষমুহর্ত পর্যন্ত চিন্তীপ্বিত ও বিলাঁপমান 
কিছ্বিদ্ধ্যাধিপিতি বালীর দেহাবসান হইল । সমস্ত কিছিন্ধ্যাপুরীর 
কুহ্ুমোগ্যানগুলি যেন এককালে কুম্মশন্ত হইল এবং দিগ. দিগন্ত হইতে 
কেবলমাত্র শুনা গেল যে বালী পঞ্চদশ বর্ষ রাত্রদিন যুদ্ধ করিয়া ভীষণ 
পরাক্রীস্ত গোঁলভ নামক গন্ধর্কে নিহত করিয়াছিলেন সেই বিক্রান্ত 
পুরুষকে একটি মাত্র শরে রামচন্দ্র বধ করিয়াছিলেন-_কিক্ষিন্ধ্যাবাসিগণ 
ইতস্ততঃ ভয়ে পলাইতে লাগিল । তাঁরা বনু বিলাপ করিয়া শেষে স্থুগ্রীবের 
অঙ্কশায়িনী হইলেন, কিন্তু অঙ্গদ পিতৃশোক ভুলিতে পারে নাই, পিতার 
মৃত্যুকালে অঙ্গদ কোন বিলাপ করে নাই, রুদ্ধকঠে ভূলুন্তিত হইয়া 
পড়িয়াছিল, কিন্ত পিতাঁর এই মৃত্যুকীলের ছবিথানি তাহার হাদয়ে রর্কোর 
রেখায় অস্কিত হইয়াছিল। সমুদ্রের উপকূলে বানরমণ্ডলীর মধ্যে গাড়াইয়া 
অঙ্গদ বালীর কথা ও স্ুগ্রীবের ব্যবহার সম্বন্ধে যখন আর্তন্বরে সমন্ত কণা 
বলিতেছিল, তখন বানরবাহিনী সাশ্রনেত্রে শোক-করুণ অস্কুটম্বরে 
কাদিয়। ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতেছিল। বাশীর মৃত্যুর জীবন্ত শ্থৃতি অঙ্গদের 
তরুণ ললাট কালিমাকুঞ্চিত ও বিষতায় চিহ্নিত করিয়! রাঁধিয়াছিল। 

আশ্চর্য সাহস তেজ ও উদারতায় বালীর চরিত্র আমাদিগের হাদয়ে 


২০৪ রামায়ণী কথা 


সিনা এসসি 





০০ 


বিস্ময়ের উদ্রেক করে। সত্য বটে বালীর প্রতিহিংস৷ অসভ্য বৃত্তি" 
প্রণোদিত। কিন্তু দোষে গুণে বালী একটি অলাধারণ ব্যক্তি, _-তাহা 
অস্বীকার কর! যায় না। তিনি যেরূপ বিরুদ্ধ অবস্থায় নিপতিত 
হইয়াছিলেন, তাহাতে তাহার ব্যবহারে একদিকে অমাঞ্জিত প্রতিহিংসা- 
বৃত্তির পরিচয় পাঁওয়। যায়, অন্ত্দিকে একটা প্রবল ধৈর্য্য ও স্থচিত হইতেছে, 
তিনি স্গ্রীৰ ও তারাকে লইয়া ভ্রাতা ও স্ত্রীর সঙ্গে একত্র সুখের 
সংসার আর করিতে পারিতেন না,--স্থতরাং হয় স্ত্রী না হয় ভ্রাতা 
বর্জনীয় হুইয়াছিল- পার্বত্য প্রদেশে স্ত্রীলোকের সতীত্বের আদর্শ অত্যত্ত 
সমুন্দত ছিল না-_সুতরাংতিনি রাঁজোচিত মর্যাদার সহিত এক্ষেত্রে 
ভ্রাত। স্থগ্রীবের দগ্ডবিধান করিয়। তারাকে গ্রহণ করিলেন__তাহার এক 
কারণ নুগ্রীব রাজা হইয়া যাহা করিয়াছিলেন রাজ্জীর তাহাতে বাঁধা 
দেওয়ার শক্তি ছিল না, রাজার ইচ্ছা তিনি পালন করিতে বাধ্যঃ__ 
ছিতীয়তঃ তারাকে তিনি অত্যন্ত ভাঁলবাসিতেন-_তারা তাহার মৃত্যুর 
পরে রামচন্দ্রের নিকট কাদয়া বলয়াছিল, বালী স্বর্গে যাইয়া ববর্গস্থথ 
লাভ করিলেও আমাকে ছাড়া সুখী হইতে পারিবে না_ে স্বামী স্ত্রীর 
হৃদয়ে এতট আস্থার সঞ্চার করিতে পারেন, তাহার প্রণয় অতি সুগভীর । 
বস্ততঃ আমরা বালীকে তারার অবৈধ ব্যবহারের জগ্ত একটিবারও অনুযোগ 
করিতে দেখি নাই, তিনি উদার হৃদয়ে তাহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, কিন্তু 
তারার জন্ত মৃত্যুকালে তাহার কোন উৎকণ্ঠা হয় নাই। তাঁরা পরে কি 
করিবেন তিনি তাহ! জানিতেন--নতুবা তারার এত বিলাপগীতি শুনিয়াও 
তিনি “অঙ্গদ* “অঙ্গদ' বলিয়াই গ্রাণত্যাগ করিলেন; একবার মাত্র সু গ্রীবকে 
তাহার প্রতি সঘ্যবারের জন্ত অন্থুরোধ করিয়৷ মুমূষুকালেও অঙগদের 
অন্ত মত্ত হৃদয়ের আর্তি, উৎকণী ও ল্লেহের অশেষ নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া 
গেলেন। তিনি তাহারই কথা নান! প্রকারে বলিয়া! গ্রাণত্যাগ করিলেন, 
তারাঘটিত ভ্রাতৃব্যবহার সঙ্বন্ধে তিনি রামচন্দ্রকে কোন কথাই বলেন 
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নাই। তিনি নিজে প্রবল বিত্রান্ত। তিনি নিজে যে অস্তায় গ্রা হইয়া- 
ছিলেন-ভাহার দণ্ড তিনি নিক হত্তে দিবেন-অপরের নিকট স্বীয় 
পারিবারিক ঘটনা! উপস্থিত করিয়া! বিচারাধীন হইতে ইচ্ছা করেন নাই, 
--এই ব্যাপারে তীহার উদারত। ও মংযম রাঁজোচিত। যখন দেখিলে 
মুত্যু আস, তখন বিচক্ষণতার মহিত নিজের সবুর ফিরাইযা লইলেন 
এবং রামচন্ত্রকে গ্রশংল! করিয়া অঙ্গের ভার গ্র্ণ করিতে বিনয় 
করিরেন। তিনি জানিতেন অঙ্গ? কখনই ন্ুগ্রীবকে ভালবাসিতে 
গারিবে না) ুতরাং তাহার হত্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, নু গরীবের সহিত 
তুমি অভি-গ্রয় বা অগ্রণ় এই ছুয়ের কোনটিই করিও না, স্থিরতাবে 
কর্তব্য সাধন করিও। 

কুগাকে গ্রহণ ন| করিলে বাণীর চরিত্র উজ্জা হই! থাকিত) এই 
কার্ধাটির অন্ত তাহার চরিত্রে কতকটা কলঙ্কের ছায়া পড়িয়াছে। কিন্ত 
আমরা পুনরায় বলিতেছি সাহসী, গরাকরান্, দূরদর্শী, রাজনীতিত্রানত 
বাঁনীকে বান্মীকি অতি অল্প বেখাগাতে যে ভাবে অঙ্কন করিয়াছেন।-. 
তাহাতে উহ! দোষে গুণে অসামান্ত হইয়া রহিয়াছে । 
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আমাদের সমাজে বিবাহপ্রথা প্রবর্তিত হইবার পরেই যৌ-পরিবারের 
প্রকৃত প্রতিষ্ঠা হয়। যৌথ-পরিবারের শিক্ষা-_নীতি ও শৃঙ্খলার দিকে । 
এই শিক্ষ৷ ব্যক্তিগত স্ব ও বিলাসচেষ্টার প্রতিকূলে এবং উহ! পরার্থ- 
ত্যাগ স্বীকারের প্রবর্তক। যৌথ-পারিবারিক জীবন শাস্তি লক্ষ্য করে 
এবং ইহা! বিরুদ্ধ উপাদান-বিশিষ্ট চরিত্রগুলিকে গড়িয়।-পিটিয়া এক ছীচে 
পরিণত করিতে চেষ্টা পায়। যেরূপ বিভিন্ন বাগ্যন্ত্রের স্বর চড়াইয়! বা 
নামাইয়া একটি একতান বঙ্কারের হৃষ্টি হয়, পারিবারিক শাস্তি ও সাম্য 
রক্ষারজন্ত সেইরূপ এক পরিবারতুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বীয় প্রবৃত্তির 
সহজ গতি কতক পরিমাণে, পরিবন্তিত করিতে হয়-_এক গ্রীতির তীর্থ 
বিরুদ্ধ গ্রকৃতি সমূহের স্থুখমিলন ঘটিয়া থাকে। সামগ্রম্ত ও শাস্তির জন্ত 
একটি অবিরাম চেষ্টায় গার্স্াজীধন সুরক্ষিত থাকে এবং এক পরিবারের 
গ্রত্যেক ব্যক্তির একটা নৈতিক স্ুশিক্ষ হইয়৷ থাকে-_কারণ প্রত্যেকের 
আত্মদমনের চেষ্ট] না হইণে শাস্তির আবির্ভাব সম্ভবপর হয় না। 

যে জলরাশির স্বাভাবিক গতি আছে, তাহা আপন নির্মলতা রাখিয়া 
চলিতে পারে, কিন্তু জল ধড়াইয়া গেলে উহা পক্কিল ও নানারূপে 'মন্বাস্থা- 
কর হইয়া উঠে। যৌথ-পরিবাঁর যতদিন "স্বভাবের অনুকূলে গতিশীল 
থাকে, ততদিন ইহার ন্যায় হিতকর প্রভাব আর কোনরূপ সামাজিক 
অবস্থার হইতে পারে না, কিন্তু গতি স্থির হইলে ইহাও অনিষ্টকর হইয়া 
উঠে। জীবনকে নিয়মিত করিবার অত্যধিক চেষ্টার সঙ্গে স্বাভাবিক 
শক্তির যে অপচয় ঘটে তাহাতে আদম্য উৎসাহ, স্বাধীনচিস্তা ও 
মৌলিকত্বের বিকাশ ভালরূপ হয় ন৷ এবং গুরুজনের আহ্গগত্য গ্রতিভা- 
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বিকাশের পক্ষে«্পদে পদে অন্তরায়ের স্ষ্টি করে। লোকে যে পরিমাণে 
সহিষ্ণু হয় সেই পরিমাণে তাহার নিজের মতের প্রতি আস্থা ও স্বীয় 
শক্তির উপর বিশ্বাস নই হইয়া যায়; যৌথ-পরিবারের স্েহের অনুশীলন 
সর্বাপেক্ষা! বেণী, কিন্ত ক্রমে ক্রমে উহাতে হৃদয় এমন কোঁমল হইয়া পড়ে 
এবং এমন অসঙ্গত দুশ্চিন্তা ও সাবধানতা! উৎপন্ন হয় যে, মহৎ উদ্দেশ্টগুলি 
পদে পদে বাঁধা পায়। আমাদের দেশ গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে গমনোনুখ 
ব্যক্তির মা, খুড়ী, মাসী, ভগিনী ভাবিয়া আকুল হন এবং ছেলেটি একটু 
দৌড়াইয়৷ খেলিতে ছুটিলে স্নেহাতুর আত্মীয়গণ শিশুর অনিষ্টাণস্ক৷ করিয়া 
তাহার পদক্ষেপ-নিয়ন্ত্রণের উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। ইহার ফলে 
এই দীড়াইয়াছে যে, এক পরিবারের বুলোঁক একত্র হইয়া অহরহ শিশুর 
জীবনরক্ষাঃ স্বাস্থারক্ষা প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করে, অমনি স্বভাবও যেন 
একটি ক্রুর রহস্য দেখিবার জন্ই স্বীয় হিতকর বিধানগুলি লইয়া 
কা্যযক্ষেত্র হইতে অপস্থত হয়। এদিকে নানারূপ 'অকর্ম্ণ্য উপদেশের 
হিড়িকে শিশুগুলি নিশ্চেষ্ট বুদ্ধমূত্তির মত হইয়া যায়, আর সেই সঙ্গে 
অকালপক্তা৷ প্রাপ্ত হইয়া! স্বাভাবিক স্কুতি হইতে চিরবঞ্চিত হইয়! পড়ে । 
শিশুকাঁল হইতে আমরা নিজের জন্ত 'ভাবিতে শিখি না, অপরে আমাদের 
ভাবনাগুলি ভাবিয়া দেয় এবং পিতামহী-মাতামহীর প্রণোদিত জীবন- 
রক্ষার সাবধানতা আমরণ পশ্চাতে থাকিয়া! আমাদিগকে সর্বববিষয়ে 
কাপুরুষ করিয়া তোলে । শিশুকালে পা বাড়াইতে গেলেই আত্মীয়বর্গ 
যে আশঙ্ক৷ দেখাইয়াছিলেন, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহা ঘনীভূত হইয়া 
আমাদের উদ্ভমের মুখ মুচড়াইয়। দেয় এবং সর্বপ্রকার উচ্চকার্যের জন্ 
আমাদিগকে একাস্তর্ূপে অযোগ্য করিয়া ফেলে। মুখে আমরা যতই 
পুরুষকাঁরের গর্ব করি না কেন অনেক সময় যে যাত্রাকালে হাচি 
শুনিলে অন্তরাধিষিত পঞ্চভূত ভয়ে শিহরিয়া উঠেন, সে সমন্ধে 
সন্দেহ নাই। 


৯০৮ রামায়ণী কথ! 


যৌথ-পরিবার এখন একান্তরূপে কৃত্রিম হইয়। উঠিয়পছে। স্বভাবের 

গ্রয়োজন হইতেই পারিবারিক এই বন্ধন সৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু এখন এই 
বনুপূর্বব প্রবর্তিত প্রথা ম্বভাঁবকে বহু দূরে ফেলিয়া একান্ত কুত্রিমতাঁর 
দিকে ঝুঁকিয়াছে। আমরা আতপগৃহ-বদ্ধিত তরুপল্লবের স্ঠায় কতকটা! 
অন্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছি। ব্বভাবের মুক্তক্ষেত্র ষেআমাদের আদিম 
ও প্রকৃত বাসস্থান, তাহ! আমর! ভুলিয়া গিয়াছি ;- কিন্ত তথাপি একথা 
স্থির যে, আমর! যতদূরেই শ্বভাঁবকে সরাইয়৷ রাখিতে চেষ্টা করি, স্বভাব 
একদিন এই কৃত্রিম ও মিথ্যা মমতার বন্ধনবিস্তারী সমাজ হইতে তাহার 
স্বীয় সামগ্রী হরণ করিয়া লইবে। মৃত্যুর দিনে আমাদের মনে পড়িবে-_ 
বাহা! শুভ, মৃত্যুর বিনিময়েও তাহাই আশ্রয় করা আমাদের উচিত ছিল; 
ভাঁতিদায়ক কৃত্রিম ন্সেহের স্থর এই ক্ষুদ্র গৃহের প্রাচীরে ধ্বনিত ও 
প্রতিধবনিত হইবে-_তাহার উর্ধে উঠিতে পারিবে না, কিন্তু যে কল্যাণময়ী 
বাণী ব্বর্গ হইতে মমুগ্তত্বের কর্ণে নিরন্তর অভিঘাঁত করে সেই শুভ আদেশ 
গ্রাহ্থ করিয়া নির্ভাকভাবে কাধ্য করাই আমাদের সর্বাবস্থায় শ্রেয়স্কর | 
মৃত্যু অতি ভীষণ, কিন্তু তাহার অপাধিত আলিঙ্গন অতি ভীরু ব্যক্তিকেও 
একদিন স্বীকীর করিতে হইবেঃ__কর্তব্য সম্পাদনে মৃত্যুর স্তায় মহান্‌ 
মহিম। আর কিসে দিতে পারে ? 

. কিন্ত প্রথম যখন যৌথ-পরিবার প্রথা প্রবর্তিত হয়, তাহার অনতিপরে 
উহ! এমন একটি অবস্থায় দীড়াইয়াছিল, যখন সমাজ স্বভাবের চিহ্নিত 
পথে চলিয়। স্বীয় বিধান রচনা! করিত । এইজন্ত ব্যক্কিগত-কর্তব্য-শিক্ষার 
পক্ষে যৌথ-পরিবাঁর-গ্রথা তখন একান্ত উপষোগী হইয়াছিল এবং উহাতে 
কৃত্রিমতার লেশম্পর্শ হইতে পারে নাই। যখন পিতৃন্সেহ ও মাতৃনেহ শুভ 
মন্দাকিনীর সভায় জীবনকে উর্ধরত| ও স্বাস্থ্যের শ্রী প্রদান করিত, অথচ 
তাহা মহান্‌ কর্তব্যগুলি সম্পীদনের অন্তরায় স্ষ্টি করিত না; যখন প্রেম 
* যাঁছ। চায় দ্বাম্পত্যবিধি-প্রেমকে সেই অভীষ্ট বর দিয়া এক পুণ্য বাসর-গৃহে 
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অভিষিক্ত করিয়! রাখিত,_হৃদয়ের প্রগাঢ় বন্ধনই অঞ্চল বন্ধনের বাহ্িক 
অনুষ্ঠানকে পবিভ্রতাবে প্রকাঁশিত করিত; এখন যেরূপ বিবাহবন্ধ দুইটি 
ভাগ্যহীন ব্যক্তি কখনও কখনও ছুই ভিল্প দিকে তাকাইয়া৷ পরস্পরের 
অনৈক্যজনিত ক্ষোভে দীর্ঘশ্বাসে জীবন কাটাইয়! দেয়,__স্বয়ংবর, গান্ধর্ব্ব- 
বিবাহ প্রভৃতি প্রথা প্রচলিত থাকায় দাম্পত্যের তখন এরূপ নিষ্ঠুর বিজ্রপ 
সংঘটিত হইতে পারিত না,--বখন ভ্রাতৃভক্তি, পিতৃভক্কি ও ন্বামীভক্তি 
সম্বন্ধে চাঁণক্য পণ্ডিত নানারূপ গ্লোক সন্কলন করেন নাই এবং পৌরাণিক- 
গণ সাধারণকে সে পথে প্রবন্তিত করিবার সাধু উন্দেশ্রে স্বর্গ ও নরকের 
জল্লনায় নিরত হন নাই, অথচ সেই দকল বৃত্তি স্বভাবতই সতেজ ও স্বন্দর 
ছিল। প্রেমের পুরঞ্ষার ছিল প্রেম, সতকর্দের পুরক্ষার ছিল আত্মতৃপ্তি, 
ইহা৷ হইতে উচ্চতর স্বর্গের কল্পনা সমাঁজে প্রচলিত ছিল না; সেই যুগে 
সমন্ত বৃত্তির স্বাভাবিক উপায়ে বিকাশ ও চরিতার্ঘতা সম্পাদনের জন্য 
যৌথ-পরিবার প্রথ! উত্কষ্টরূপে মন্ুয্ত-সমাঁজের উপযোগী ছিল । 

সেইরূপ গৌরবোজ্জল অবস্থা প্রকৃতই সমাজের কোনকালে হইয়াছিল 
কিন! তত্সশ্বন্ধে কাহারও মনে দ্বিধ! থাকিতে পারে । কিন্তু সমাজ যে 
এইরূপ এক মহিমায়মণ্ডিত শাস্তিময় নিকেতনে পৌছিতে পারে, রামায়ণ- 
কাব্যে সেই সম্ভাবনা যাথার্্যে পরিণত হইয়! অমরবর্ণে চিত্রিত হইয়] 
আছে। মনুস্তের সৎ্প্রবৃত্তি নিচয়ের বিকাশ করিবার জন্ত একটি মহা 
বিদ্যালয় আবশ্বক,_-বর্তমাঁন যুরোপীয়-সমাজ সেই বিদ্যালয়ের স্থান গ্রহণ* 
করিতে পারে নাই । সেই বিদ্যালয় ন্বভাবের ছন্দে, উদার ধর্নীতির 
ভিত্তিতে গঠন করিতে হইবে-_স্বর্গীয় পবিত্র আলোক এবং প্রাণসঞ্চারী 
বাযুপথ নিরোধ করিয়! গ্রীচীর তুলিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। রামায়ণে 
চিত্রিত যৌথ-পরিবার সেই মহা-বিগ্ালয় । 

এখানে দেখিতে পাই+-_-রাঁমপীতার প্রেম স্বাভাবিক প্রণরিষুগ্মের 
প্রেম ; উহা! অবাধ, অপ্রমেয় ও স্থন্দর  দাম্পত্যবিধি উহ! পবিত্র করিয়া 
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রূপায়িত করিয়াছে মাত্র । বিবাহ প্রথার সামাজিক বলপ্রয়োগ দ্বারা 
দুই বিরুদ্ধ প্রক্কৃতির ঘে অবিরত মিলন চেষ্ট। চলিতেছে এবং সহম্ত্র নীতি ও 
ধর্মের ৌক দুর্ভেন্ হৃদয়-দ্বারে প্রবাহিত হুইয়৷ নিরন্তর দাম্পত্য জীবনকে 
যে ছুঃসহ ব্যথায় ব্যথিত করিতেছে, রামসীভার দাম্পত্য তাহা হইতে 
সম্পূর্ণরূপে পৃথক দৃশ্ত দেখাইতেছে । এখানে স্বাভাবিক শীলতা৷ সীতাকে 
পুরমহিলীর কমনীয় সৌন্দধ্য প্রদান করিয়াছে-_কিন্ত স্বামীর বান 
অবলম্নপূর্ববক বন্যাত্রায় যে নির্ভীক অপূর্বব প্রেমের মাহাত্ম্য হুচিত 
হইতেছে, তাহা খর্ব করিবার জন্ত কোন প্রতিবেশিনী স্বীয় রসন। দংশন 
করিয়। দাড়ান নাই এবং "দম্পতির এই ব্যবহার নির্লজ্জতাঁর চরম দৃষ্টান্ত 
কল্পনা করিয়া আত্মীয়গণের গণ্ড লজ্জায় আরক্তিম হইয়া ওঠে নাই। 
স্বভাব যাহা চণছে? সমাজ এখানে তাহাই অনুমোদন করিতেছে । এস্থলে 
স্বাভাবিক প্রেম দাম্পত্য বধিবদ্ধ হইয়া! পুণ্য ও মঙ্গলময় হইয়! উঠিযাছে 
এবং স্বভাববিধি ও সমাজ-বিধানের পরম প্রক্য দেখা বাইতেছে । বিশ্ব- 
নিয়ন্ত1! মাতৃগর্ত হইতে যাহাদিগৰে আমাদের পরম সহায় দক্ষিণ বাহুর 
যায় অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কে সম্বন্ধ করিয়। পাঠাইয়াছেন, তীহাদের মধ্যে 
এখন অনেক সময় কি নিষ্ঠুর ওুদাস্ত ও ন্নেহাভাব পরিলক্ষিত 
হইতেছে, অথচ বিষুই অন্গুলীর ন্যাঁয় এখন তাহারা যুক্ত থাকিয। 
গারস্থয-জীবনের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য নই এবং নানাপ্রকার অন্্থ 
£উৎপন্ন করিতেছেন । কিন্তু ভরত-লক্ষ্পণের ন্নেহালগ বশ্যতা কি নুন্দর ও 
স্বাভাবিক । হঠাৎ কোন অবস্থার তাড়নায় এক ভ্রাতা অপরের জন্ত প্রাণ 
উৎসর্গ করিতে পারেন, সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির জন্তও অবস্থা বিশেষে 
মানুষ প্রাণ বিসর্জন করিতে পারে কিন্তু ভরত-লক্ষমণের মত জীবন 
মমর্পণের দৃষ্টান্ত বিরল। প্রাণদান অপেক্ষা জীবনদানের গৌরব সমধিক, 
প্রাণ একবার বই দেওয়া ধাঁয় নাঃ--বদ্দি বছবার প্রাণ দেওয়ার কোন পথ 
থাকে, তবে তাহাকেই জীবন দান বল1 যাইতে পারে । ভরত ও লক্ষণ 
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এই প্রকার ভ্রাতৃপ্রেমের জন্য জীবন দাঁন করিয়াছিলেন । যৌথ-পরিবাঁরের 
শিক্ষা ভিন্ন এই ভাবের জীবনোৎসর্গ সম্ভবপর নহে। ব্বভাবের সঙ্গে 
যে সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই, সে সমাজে স্নেহ এরূপভাঁবে বিকাশ পাঁয় 
ন!। এই স্থানেও দৃষ্ট হয়, কাঁব্যবণিত সামাজিক জীবন স্বভীবের সঙ্গে সহজ 
নিশ্রণের শ্রীতিচ্ছটায় হাসিতেছে। ধাহারা সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়ের অবস্থায় 
প্রাণের বক্ত দিয়া শিশুকে প্রতি মুহর্তে শত বিপদ হইতে রক্ষা করেন, 
তাহাদের ত্যাগ ও স্নেহের মপো ভগবদ্দয়া মৃষ্তিমতী--পিত মাতি তত্তিতে 
ঈশ্বরের পদে প্রদত্ত অগ্জলীর পুষ্পগুলি সগ্ধ বিকাশ পাইয়া উঠে। বৌথ- 
পরিবারেই এই বুন্তির সম্পূর্ণ বিকাঁশ পাঁইবার স্থবিধা । রাঁমের পিভৃক্কিতে 
দেখ! যায়, সমাজ স্বভাবপ্রদত্ত ভাবগুলি স্থন্দবরূপে বিকশিত করিতেছে 
মীত্র। কৌশল্য। খন রাঁমকে বলিতেছেন-__দ্তোঁমাকে বনে যাইতে নিষেধ 
করিবার মামার শক্তি নাঁঈ,_-তুখি স্বচ্ছন্দ মনে বনে গমন করে ধর্ম 
তুমি 'নাশ্রয় করিলে, সেই ধর্ম তৌমাকে বক্ষ" করিবেন,” কিংবা স্মিত! 
বখন লক্গ্ণকে বলিতেছেন--“বৎস, হ্ব্টমনে বনে যাত্রা কর, রাঁদকি দশরথ 
বলিধা মনে করিও, সীতাঁকে আমার স্তায় মনে করিও এবং 'অরণ্যকে 
অযোধ্য। বলিয়া জানিও 7৮ তখন মনে হয়, অধোধ্যায় সামাগিক শিক্ষা 
মাতন্গেহের সম্পূর্ণ বিকাশ করিয়াও স্বভাবের উন্নত ধর্ম হইতে বিচ্যুত হয় 
নাই। এখনকার মাতৃবর্গের আশঙ্কা হইতে সেই সকল শ্নেহ-কম্পিত 
অথচ সুবীর আশীষবাঁণী কত অধিক গৌরব প্রকাশ করিতেছে! নিজের 
অপেক্ষা কোন মহাগুণশালী ব্যক্তির ভালবাসা পাইলে তাহাকে পুজা 
করিবার জন্য স্বভাবতই চিত্ত উদ্বেল হইয়া উঠে। এই ম্বাভাবিক বৃত্তি 
গাহৃন্যজীবনের অনুচথ্যার দ্বারা বিকশিত হয়। হনুমানের চরিত্রে আন্গত্য- 
সম্পর্ক গৌরবাঁদ্িত হইয়। উঠিয়াছে, অধোধ্যার উচ্চ নৈতিক প্রভাব বর্ধর 
জাতিগণের মধ্যেও উচ্চ কর্তব্যের অনুপ্রেরণা জন্মাইতেছে। বে দিক্‌ 
হইতেই দেখ! যাঁউক, রামাঁয়ণ-কাব্যে সমাজ ও স্বভাবের এক অপূর্ব 
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গর্ত টি উর 


শুভমিলন দুষ্ট হয়। মনুষ্য একত্র বাস করিয়া যে উন্নতি ও সংশিক্ষ 
লাভের প্রয়াসী ছিল, গ্রকৃতি যেন এস্থলে তাহ৷ পূর্ণমাত্রায় দান 
করিয়াছেন। আকাশের নীল প্রান্তভাগ যেরূপ সুদুর শ্ত্াম্মাত তর 
শীর্ষের সঙ্গে একত্র মিশিয়া ধাঁয়, ব্যবচ্ছেদরেখার প্রতীতি হয়না,__রাঁমায়ণ- 
বণিত সমাজ ও স্বভাবের নিয়ম সেইরূপ যেন এক বর্ণে, এক ভাবে মিশিয়া 
গিয়াছে। এই কাব্যের এই অপূর্ববত্ব ইহার ছ্বিগ্িজ্য়ী কিরীটম্বরূপ-- 
এবিষয়ে ইহার মমকক্ষ আর কোন কাব্য নাই। মহাভারতের সময় যৌথ- 
পরিবার দংযোগ অপেক্ষা অধিকতররূপে বিয়োঁগের মুখে আসিয়! পড়িয়া- 
ছিল,_জ্ঞাতি-বিরোধ মহাভারতের আখ্যানতাগ কণ্টকিত করিয়া 
রাখিয়াছে; কুরুপাগুবের যুদ্ধে ও য্ুবংশের ধ্বংসে এই কথা সপ্রমাণ। 
এখন স্বভাব ও সমাঁজ আর পরস্পরের গাঁড় আলিঙ্গনে বন্ধ করিয়া রাখে 
নাই, সমাজের অত্যুর্ধে স্বভাবের স্বর্গ ক্রমশঃ সরিয়৷ পড়িতেছে--শাস্ত্রের 
ভেম্কিতে সমীজের আদর্শের “ছীচি গড়া হইতেছে+_সমাঁজ নিম়ে পড়িয়া 
মাঁটীর দিকে ধাঁবিত হইতেছেঃ_ মানুষ আর স্বভাবের সম্মুখবর্তী হইয়া 
দাড়াতে পারিতেছে না,_-কর্তব্যের আলোর তীব্রতীয় তাহার চক্ষু 
অন্ধ হইয়। যাঁয়-এসন পেন্দৃষ্টি নিষ্নদিকে আবদ্ধ রাখিয়া ধুলির 
ক্রীড়ণক লইয়৷ ব্যস্ত হইয়াছে । পতনোন্দুখ পর্ণশালাঁকে যেমন নানারূপ 
ফুত্রিম অবলগ্ন দ্বারা পমুন্ূত রাখিতে হয় আমাদের শ্বার্থ-শিখিল 
আশঙ্কাজীর্ণ স্নেহের গৃহকে সেইরূপ এখন নানারূপ শাস্্রবচনের অবলম্বন 
দ্বারা কোনরূপে রক্ষা করিতে হইতেছে-_কিস্তু গৃহটী বাসের পক্ষে একান্ত 
অন্ুপধোগী হইয়া পড়িয়াছে। আমর! গাৃস্থ্য-জীবনের আদর্শ রামারণ- 
কাব্যে পাইয়াছি, পারিবারিক স্নেহ স্বাভাবিক ভাঁবে বিকাশ পাইয়। কিরূপ 
উন্নত ধর্মমূলক হইতে পারে, রামায়ণ পড়িয়! তাহা! জানিতে পারিতেছি__ 
কিন্তু রামারণকাঁর এই মহান্বপ্প কোথায় পাইয়াছিলেন কে বলিবে? 
নিশ্চয়ই সমাজ এই উন্নত ভিত্তির উপর একবার দীড়াইয়া ছিল। জলবিশ্বে 
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বেরূপ গগন-মেদ্দিনীর গ্রতিচ্ছায়৷ ফুটিয়া উঠে, গু মনুম্ত-সমাজেও তখন 
সেইরূপ সনাতন ধর্ম ও নীতির যথাযথ প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল-_রামায়ণ- 
বণিত সমাজ স্বপ্র বলিয়া বোঁধ হয় নাঃ উহা! এক সময়ে যথার্ঘ-ই মাঁনব- 
সমাজের স্বরূপ দেখাইয়াছিল। 

মন্ুস্যের কতকগুলি এমন বিপদ্‌ আছে, যাহা হইতে সমাজ তাহাকে 
বক্ষ] করে না ৃত্যুঃ শোক, নানীপ্রকার নৈরাশ্ত ও ব্যাধি চিরদিনই 
তাহাকে প্রগীডিত করিতেছে । এই সমস্ত স্বাভাবিক দুঃখ ও বিপদ 
মনুস্তজীবনকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, 'অথচ আমাদের আধুনিক সমাজের 
শিক্ষা-দীক্ষা এরূপ যে, তাহাতে আমাদিগকে বিপদে বিমুখ করিতে সর্বদাই 
অভ্যস্থ করিতেছে । কল্য যাহ!র একটি পদ ডাঁক্তারে ছেদন করিয়া দিবে, 
তাহাকে কুশ-কণ্টকের আশঙ্কায় আতঙ্কিত করিয়া দূরদর্শী বলিয়া বিনি 
পরিচিত হইতে চীন, তাহার নির্ব,দ্ধিতার পরিচয় তাহাতে প্রকট হইয়া 
উঠে। এদেশে সাবধানতার প্রতি দৃষ্টির মাত্রা বড় বৃদ্ধি পাইতেছে। 
হয়ত কোন নিগৃঢ় শুভ অভিপ্রায়ে বিশ্বের মহাভিষক্রার আমাদের স্বর্ণ 
পাত্রকে মৃত্পাত্রে পরিণত করিবেন, ময়ুরের পক্ষ হইতে হয়ত একটি একটি 
করিয়া পালক তুলিয়া লইবেন, বাঁহ। একান্ত বন্ধে রক্ষা করিতে ছি,তাহাকেই 
হয়ত নিতান্ত নিষ্টুরভাঁবে হরণ করিবেন, সুতরাং এই সম্পূর্ণ অনায়ত্ত অবস্থার 
দিকে দৃক্পাত না করিয়া, বাহ! কর্তব্য__যাহ শ্রেয়ঃ, কেবল তাহা রই গ্ততি 
লক্ষ্য রাখিয়া ছঃথকে মাথায় তুলিয়া লইতে হইবে । এইরূপ স্বেচ্ছাবৃত 
ছুঃখেই মন্ুস্তের মহত্ব । 

রাঁমায়ণ-কাঁব্য অপূর্বব সামাজিক কাব্য । উহা! বৌথ-পরিবারের শ্রীতি- 
সমুদ্রের উচ্ছুলিত লীল! দেখাইতেছে, কিন্তু মানবগৃহের উর্ধে আশ্বীস ও 
শাস্তির যে জয়ছুন্দুতিধবনি শ্রুত হইয়া থাকে, তাহারই অভয় ও নিত্য 
উদ্দীপনাময় রব উহার চত্রিত্রবর্গকে কার্যে প্রবন্ধ করিতেছে । উহ্থাতে 
হিন্দুগৃহের পবিভ্রপ্রেমের চরমকথ! উচ্চারিত হইয়াছে । অথচ আধুনিক 
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উজান 


হিনদগুহের কাপুরুযতা ও ভীরুতা উহাকে স্পর্শ করে নাই। মাহাত্যের 
দিব্যছাতি মণ্ডিত হইয়। উহার চরি্রবর্গ একটি চিরশুভ সহজ কর্তব্যের পথ 
দেখিতেছিলেন,-_রাজপ্রাসাঁদের বন্দি-তাঁন-মুখরিত শুকালাপ-নিনাদিত 
কক্ষের ন্বর্ণাত্তরণময় কোমল শব্য! এবং স্থপ্ডিলভূমি ও ইন্গুদীমূলস্থ তৃণ- 
শব্যা! তীহার্দের নিকট তুল্য ছিল। বরঞ্চ দাধুপুশ্পিত চিত্রক্টের অরণ্য 
'অযোধ্যার শৌভা-মম্পদ অপেক্ষা অধিকতত্র রম্য হইয়া উঠিয়াছে,_- 
অবোধ্যাবাসী রাঁজকুষাঁর 'অপেক্ষা দণ্ডকাঁরণ্যের কোপীনসার সন্্যাসীর 
চিত্র আমাদের নিকট সমর্িক শোভন ও শ্লীতিপদ ৷ হিন্দুর গৃহে এই 
অভয়-কর্তব্যের পতাকা ফিরিয়া 'আন্গক৮_যে ন্নেহমধুর গার্হস্থ্য চিআবলী 
কণ্তব্যের স্বর্গীয়চ্ছটার অভাবে আজ জগচ্চক্ষুব অন্তরালে অবস্থিত; তাহার 
উপর আর একবার মহালক্ষ্য ও উন্নত কর্তব্যের জ্যোতিরাঁশি বিচ্ছুরিত 
হইয়া পড়ক ;-_রামায়ণ-কাঁব্যের গাহ্‌স্থ্যজীবন থেমন উজ্জল হইয়াছে, 
সেইরূপে আমাদের বর্তমীন শীবনকে উজ্জল করিয়া আমাদের স্নেহ, দয়া 
বিশ্বপ্রেম বাহ! সেই 'একটিমাত্র অলোকের স্পর্শ প্রতীক্ষা করিতেছে__ 
তাহা হইলে কর্তব্যের নবোদিত আলোক লাভ কবিয়া জগতের চিরারাধ্য 
মৃত্ততে আবিষ্কৃত হইবে । এখন আমর! কর্তব্যে পরাম্থুখ, তাই কেহ বিশ্বাস 
করিতে পারি না বে, এই কাপুরুষতা-কলক্কিত জাতীয়-জীবনের অত্যস্তরে 
কন্তগুলি এমন সংপ্রবুন্তি বিকাশ পাইয়াছে, যাহ! পৃথিবীর অন্ত্র 
বিরল । আমাদের ক্ষমা শক্রমিত্রকে সমভাবে বাহ্প্রসারণ করিয়া 
আলিঙ্গন করে, বৈষ্ণবগণ কাহাকেও ক্ষম! করিবার অধিকারই স্বীকার 
করেন নাঃ তাহারা আপনাদিগকে সর্বদা সকলের ক্ষমাহ্‌ বলিয়াই মনে 
করেন। সজ্জন ও 'অপজ্জন, উভয়ের পাদসরোজে প্রণাম, একথ! এই 
ভাবতবর্ষের লৌকেই বণিতে পারিয়াছেন। আমাদের দয়া কেবল মনুস্তের 
মধ্যে আবদ্ধ নহে, সর্ববভূতের জগ্ত তাহার উদ্দার মুক্ত পরিবেষণ/-- 
কীটপতঙ্গ তরুপুণ্পের প্রতিও তাহা বিমুখ নহে। 
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আমাদের খধিগণ গলিতপত্র আহার করিয়া ধন্ব্ুত পালন করিতেন, 
শকুন্তলা আঁপর্নীর পৃষ্ঠবিলম্বিত কেশরাশির শোভা সংবর্ধনের জন্য একটি 
পল্পবকেও বুক্ষ-চ্যুত করিতে পাঁরিতেন না--এ সকল কিকল্পনা নহে ! 
বিশ্বপ্রেম এমনই উদার কোমলতায় হিন্দুর পূর্ণ করিরাছিল। এখনও 
এদেশের গৃহলক্্রীগণ গৃহের লাঁনান্ক পরিচারকদিগকে অগ্রে ভোজন 
করাইয়া আপনারা সর্বশেবে খাইয়া থাঁকেন। বিধবাগণের কঠোর 
ত্যাগের ছবি এখনও আমাদের চক্ষুর উপর ধিরাজ করিতেছে । আধুনিক 
সত্যকার বিলাসকলাবিডস্বিত রমণীমগ্ডুলীর নিকট নিবুত্তির এই নিম্মল 
আদর্শ কি চিরদিনই উপেক্ষিত হইয়া থাকিবে? আমরা “ঞাঁতি” এই 
শব্দের অর্থ বুঝি নাহ, :01101,0111)- কথা বিদেশীর » আমর! পক্ষপাতছুষ্ 
ক্ষুদ্র গপ্ডির স্্টি করি নাই) আমাদের নীতি ও শিক্ষা দীক্ষা উদার, 
বিশ্বক্ননীন, প্রশান্ত । “সতত 'অভ্যাগত গুরু”ঃ “অহিংস পরম ধর্ম” প্রভৃতি 
কথাগুলি লক্ষ্য করিলেই বুঝা বার, আমরা জাতি কি বর্ণের প্রতি লক্ষ্য 
করি না, আমাদের শিপ্শানীতি সনগ্র জগতকে লক্ষ্য করে । আমাদের 
প্রেম আমাদের ক্ষমা, আমাদের স্বার্থ ব্যক্তিগত নহে, জাতিগত নহে--উা 
সার্বজনীন, উহ। উদ।র বায়ুমণ্ডলের স্তায় (বিশ্বব্যাপক»--বিশ্বরক্ষার চিরস্তন 
নিরমাঁবলীর মধ্যে গণ্য আমাদের ধর্ম কে না জানে? পিতা-পুত্রের সমন্ধের 
ভিতরে, বান্ধবতাঁর ভিতরে, দাম্পত্য ও ভৃত্যভাবের ভিতরে, বাৎসল্যের 
রূপে, সধ্যের রূপে, মাধুধ্যের রূপে, দাস্তের রূপে সর্বদা প্রত্যক্ষ । তাহার 
উচ্চ শাস্তিনিলয় বেদান্ত ধর্ম; মে রাজ্য কলহছুষ্ট, স্বার্থপুষ্ট, ব্যাধের শ্বায় 
লুন্ধ মনুষ্য জগতের অত্যুর্ধে_-যেখানে আমাদের হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শুল, 
এই শাস্তি ও ধর্মের রাজ্য যেন সেইখানে ইহার পরম পরিতৃপ্ত মনুস্বকে 
চিরমৌনী করিয়া ফেলে, ইহা সমস্ত ভেদবুদ্ধি মুছিয়া ফেলিরা মনুস্তের 
যে গম্ভীর, সৌম্য ও করণার মুন্তি গ্রদর্শন করে তাহা জগতে 'অতুলনীয়। 
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বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ( ষষ্ঠ সংস্করণ ) 

রামায়ণী কথ! (দ্বাদশ সংস্করণ ) 

পৌরাণিকী ( বেহুলা, জড়ভরত, ফুল্লরা, সতী, 
ধরাদ্রোণ ও কুশধবজজ একত্রে ) দ্বিতীয় সংস্করণ 

তিন বন্ধু (তৃতীয় সংস্করণ ) ( সাধারণ সংস্করণ ) 

কৃত্তিবাসী রামায়ণ 

কাশীদাশী মহাভারত ( তৃতীর সংস্করণ ) 

স্থকথ। 

সতী ( ইংরাজী অনুবাদ, গ্রন্থকার কৃত ) 
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ওপারের আলো ( উপন্তাস ) 
আলোকে আ্বাধারে ( উপন্যাস ) 
চাকুরীর বিড়ম্বনা! ( উপন্তাস ) 
গৃহশ্র 

পুরাতনী ( মুঙ্গিম নারীচিত্র ) 


গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এগ সন্দ 
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্‌ স্ব, কলিকাতা 
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